7777 


আনা, ্রহ্ষন্গীত-স্বরলিপি ৮৯ 
22] |] জল ্লল্ু ল 


্রহ্মদঙ্গীত-স্বরলিপি | 
রাগিনী সিম্ধুকাফি--তাল তেওরা । 
তুই পু্ধার গ্রদীপ জালিয়ে রাখিস্‌ তুই আপনাকে তীর ভৃত্য বাধিস্‌ 
হদঘ-দেউল মাঝে তীবেই করিস্‌ রাজ! 
ভক্ষি-প্রেমের ধূপটি পোড়াস ত্তার তরে তুই আসন পাতিস্‌ 
নিতা সকাল-সীঝে ! ফুলের মাল! সাজ! ! 
পাবি যে দিন ভুঃখ-বাথ তবুও যদি দেখ! না! পাস্‌ 
র্‌ দেবতারি পায় নোয়াস্‌ মাথা চোখের জলে বেদন জানাস্‌ 
বলিস্‌ “তোমার ইচ্ছা! ফলুক, . বলিস্‌ "প্রিয় তোমার তরেই 
আমার জীবন মাঝে 1” এ দেহ প্রাণ আছে ॥” 
কথা, স্থর ও স্বরলিপি-্রীনির্্্লচন্্র বড়াল বি-এল.| 
রে ২ চে ১৫ ২ ঙ ॥ 
সা এ সা সা শা রা া। রা-্জ্ঞ।] রামাজ্ঞা। রা-া! সা -? 
তুই * পুজা রূ প্র * দী প্‌ জাণিয়ে সা * খিলস্‌ 
ড ২ ৩ টং ২ ৩ 
খা গা ধা -1 পা 4] স্পা ম্জা 411 রা 71 -সা -না)] 
হা দ য় দে * উ ল. মা ঝে * ৯. 5 ৪1১7 


্ ক ৩ ম ২ ঙ 
অপার্সানা। আসাঁ-। আাঁব্রাছ সাঁ-াণা। ধাশ।॥ -পা-মা] 
ভ কৃ তি প্রে * মে র্‌ ধু প্‌. টি পো * ড়া স্‌ 


পা 


্ ২ ৩ ১ ২ ৩ 
ঘন্ণা -া ণা। ধাঁ -| পা ৭4 স্পা -সজ্ঞা 1 বরা ১ "সা -না 

নি * ত্য ম ক কা ল. সা ঝে ৬ ৬ ঙ ৬ 

১৫ ২ ৩ ১ হ ৩ 
হাপাপা-। পা-। পাশা না্সার্সা। না.ন্সা। সা] 

পাবি * যে * দি ন্‌ ছুঃ * ব্য * খা * 

টি” ৮ ৩ ডা ই ৩ 
[ধা শাশা। বাঁ) জারা শর্রা পর্রী র্ভা। রাঁ1| পাশ 
দে বু তা রি * পায় নোয়া* *স্‌ পা এও 
১৫ র্‌ ৫ তু চট ২ ৩ 
[ৃপার্সা এ ॥ সা আাঁক্রাহ সাঁ-ণা ণা। ধা) পাশা] 
ব লি স্‌ তো *; মা বৃ ই *ছ্ছা! ফ. ৬ লু কৃ 

১: ৫ ০ রঃ চি তু 


ম্ণা গা 71 ধা). পা এ] *পা ল্ভ্ঞা 1 -রা 4 সানা 
এর. কী, 8 77. যা বে ০:০5 জা 
৯৬৬ 


৪০ 


 ্ 
সা-াধা 


গা। 
ভু ই আ 


ন! 


শা রা 411 
প্‌ কে 


১৮ চি 
[খা গা 4। ধা -ধা। 
তারে ই ক * 


০ 
পা 4] 
কি স্‌ 


১ ২ ত ১ 
হপার্সা না। :র্াাঁশা। উগাঁন্রায সাঁণা 


তা রত যে... 87 


চা হ ৩ টি 


ঘুমা থা 1 ধা -। পাশ্ধা 
ফুণে তবু মা * লা * 
টা | 
যাপা পা পা। 
ত বু ও 


হ্‌ গু 

শন 

৬ ৬ য্‌ দি 
৮ 

ধা গা্রা। 
চো খে ন্‌ 


৫ ৩ 
রাঁ-। আর্জা র্যা 
স্টররা 


জজ ্ লে ৬ 


২ ৩ 


ই 
হপার্পা-না। সা পারবা 
ব লি ন্‌ প্রি, চু রঙ 


প 


১ ং ৩ ১ 
কুপা গা 7 ধা পাঁ)] 


হও, 8 9, ও? আ 


গামা | 
সাজা $ * 


পা ধা 


মপা মজ্ঞা 71 
ছে * ঙ 


২১ কল্পা, ৩য় ভাগ 


১ চা চি 
রা-রা। সা 
রা * থি স্‌ 


১ হ ৩ 
মপা মা -। শ্জ্ঞা এ॥ রা 411 


মম 


রা জা ও ঙ ৬ ৬ ৬ 
চর ৩ 
ধা-॥ পাশ] 


4 
ছু. পা? তি ন্‌ 


আন 
৫ ঙ ১ 

শা শ। মা 7117-17]] 
প্ত্‌ ই” ৪ 


৫ ৩ 
নাএ4। পাশ 
না» পা স্‌ 


ট্ঃ 
নার্সা 1 
দেখা * 


৩ 
পানা 
না স্‌ 


ঘা সর্ধা এের। 


বে দ* *ন্্‌ 


৫ 

রা 71) 
জা 
১? ২ 
পর্া গা 71 ধা 4 
তো মা নু ১ 


চা 
পা-মাছ 
রে ই 


৫ ৩ 
-রা 11 সানা 
গং ২ 


শা ছাট 


মলয় বাযু। 
ভৈরবী--দাদর!। 


হুমন্দ মন্জ বহে জুগন্ধ মধয়জ মন হরিয়ে, 
বারত! আনি” তারি শুভ আকুলিছে পরাগহিয়ে 
স্থুরনর চরগে তারি সকলি দিতেছে সঁপিয়ে ১ 
তারে খষিযুনি যাইয়| বরণিতে আসে ফিরিয়ে ॥ 

ক্ষখা--রক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 


ফুল। 
ভৈরবী-_দাদ্রা। 


সুমন্দ গন্ধ অতি স্থদ্দর জগ জন মন ভাওয়ে, 
সুমন বিন কোই কারদ্ জগমে ন জুহাওয়ে 1 
দেবগণ কো! পুজ! লিয়ে সুমন বিন নাহি হোয়ে 
আযার়.সী গুণকারী স্থুমন বরণন নাহি জাওয়ে ॥ 
স্থর ও কথা--সঙ্গীতলায়ক শ্গোপেক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় । 


(ঠুম্রী টগ্না) 


রত ” 
ক্র ত চ 
* চিডল 
চি ৮৮ 
ছি * 
উড 
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৬৬৪ 
পি ডাল 
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॥ চশি 
* চিজ লা 
ন্জঁ 

্টঁ 

৮ 


সহ দ্র * ৬ 
চশচ দি ৩, 
৭, %.88১ সা ৬ 
চচ্ড জজ 
[6 দে চট ০ ৩ 
চা এ 
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চিত 
০ 
টং: চা 
স্পা 
চাটি... 
ঢুদ৮ ভুত 
| জি নী 


 *ঞে তে দ্র 2৩ 
খত চক ছক, 
ডু জা সি *সদিচ& 
ভি তা তত 
ফ্ছন্ড প্র ্ 
পাব স্চিত ৮৮৩ 
ফডত ভ্ুতিত্র হক 
ঠক প্যা গ ৪ বি 
সজ লাল *চিছসটিল৮ 
৮৮ ও নু কি 
পো ৮1. 
রঃ ৮ 8৮ ক ৬৮ 
ৎ কষা ৬ 
পিছত * চি 
চর ঢল পি হি 
বিন ০: 
৯ ক ঞ& ৮ 
নন 4 ৮ 


জ্ঞারাজ্ঞা]য 


চশ 


শ 


গর্পা ধর্ভা খর্সা। 


১ 


১ম তান__গ্সা জ্ঞমা পদ1। 


আঃ 


১৫ 


মজ্ঞা খসা ণ্সা। 


গদা পণা দপা। 


১৭ 


হয় তান-জ্ঞা ধর্সা ধর্সা। 


গর্সা ণদা ণদ!। 


আন 


১ 


পা পমা পমা। 


পপ» ৬৪ 


জ্ঞমা জ্ঞথা সসা। 


লাশ শা 





8 উর, 
২১ কর, ও তাগ 


 মিশ্রবাহার-_দাদ্রা। 


আমি বেতাল! রিঘোর! পাগলপার! 
কালবৈশাখীর আকুল ধার! 
ছদ্ম মোর চরণ ভঙ্গ 
ক্ষতবিক্ষত ধরণী অঙ্গ 
নিমেষের মাঝে সকল হাব! 
কালবৈপাখীর আকুল ধারা 
আমি সহস! আসিয়া সহসা থামিয়া 
আপন দর্পে সরমে সারা 
লুকাই আধার গগনমাঝে 
যের্থীয় অলিছে সন্ধা। তার! । 
পড়ে রয় শুধু প্রবল বাতে ৫ /1 
& " ছিন্ন ধরণী গ্রলয়াঘাতে 
ভয়ে কম্পিত বিকলপার! 
দূর ও কথা-জরমল। নদ ₹ কালবৈশাখীর আকুল ধারা। শ্ষরণিপি_-সলগীতাাধ্য পদতাকির বন্যোপাধ্া়। | 
না না। নার্সার্সা। ণা পা পা। মামা 4] পা পা4 জ্ঞান জা। 
আমি বে তাল! বিঘো র! পা গ ল্‌ পা রা * কা ল্‌্বৈ 


শাঁজ্ঞা মা। রা রা-শ। সা সা4। পাশা সা। সা সা 4 মামা মা। 
* শা খীর আ কু ল্‌. ধা র! * ছ রুদ ম মো বু চর এ 


মা" পা। থা গা পা। মাভ্ঞা মা। পানা না। আাশর্সা। সা সর্জার্ভা। 
ভঙ্গ ক্ষ ত বি »* ক্ষ ত ধ র নী অ'*ঙ্গ নি 'মেষে 


মারা রা। আাঁর্পাগা। সাঁণাপা। জ্ঞা মাজ্ঞমা] প1 পা পা। 
র্‌ মা বে স ক ল হা রা * কাল্‌ * বৈ* »* শা খ্ীর 


রা রাশ) মা মা-॥ 
আ কু লু. ধা রা *. :- 


ণু। সামা ম। মামা মা। জ্ঞা মাজ্ঞা। রা সাসা। সা পা পা। 
সহ লা আসিয়া সহ সা থা মিয়া আ পন 


41 ধা গার্সা। ণা পাপ1॥ 


পাশ ধা 
* লুকাই আধার গ গ.ন 
॥ 


রা 
পা রা 
ছে তা 
াঁর্পা। সার্সা 11 সা 
বল ছি. 
ধা ণাধণা। এআাঁর্সা | 
ভ য়েক* * ম্পি ত বিক ল 
জ্ঞমা। পা পা পা। রা রাজ্ঞা। সা সা 4]? 
১ বৈ* * শা খীর আ কু ল্‌ এড 


মস অপ 


11: 
আঁহাঢ, ১৮৪৭ 


_বররীন্রনাথের জন্মতিথি উৎমব। 


রবীন্দ্রনাথেব জন্মতিথি উৎসব 


৯৩ 
কর্তা । 


গত ২৫শে বৈশাখ যুক রবীক্রনাখ ঠাকুর মহাশয়েক ;: ও অশ্সিন্‌ কর্পানি ও স্বত্তি' তবস্তোইধিরবন্ধ ॥ 


চৌধটি বংসর বরঃক্ুম পূর্ণ হইয়াছে । & দিন ঠিনি পরযটি 
বৎসরে পদার্পন করিগাছেন। উঁ দিবস নিশ্নলিখিত 
পদ্ধতি অনুপারে শান্তিনিকেতনে উত্ধব হইয়াছিল ॥ 
আচার্য 
রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পঞ্চষন্ঠি তম জন্মতিখি-উৎসব কার্ধ্যাবলী 
২৫শে বৈশাখ, ১৩৩২। 
পরাতে ৬ষ্ঠ ঘটক 


সদস্যগণ । 
ও সথতি, স্বস্তি, স্বস্তি। 
কর্থা। 
শু অশ্মিন্‌ কর্মণি 'ও খদ্ধিঃ ভবস্তোহধিক্ুবন্ধ | 
সদসাগণ। 
ও খধাতাম্‌ খধ্যতাম্‌ খধ্যতাঁম্‌। 
কর্তা । 
৬ তত্সদদা বৈশাখে মালি মেবরাশিপ্কে ভাক্ষ'র 


১। শঙ্খ ও ঘণ্ট। বাজিলে জাচার্দে/র গৃহ *উত্তরাণে*ঠ। শু পক্ষে পূর্ণিমায়াং তিথো স্ববর্ধবৃদ্ধিদিবসে শা্ডিলা- 


নকলের উপবেশন | 
২। গান। 
৩। আচার্যোর আগমন। 


৪। সকলের দগ্ডারমান হইরা৷ বেদগান ও মন্ত্রপাঠ । 

৫। আশ্রনখালীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধু- 
শেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বস্তি বচন-পাঁঠ ৫ 
আচার্ধা, গুরো, তাত, কল্যাণমিত্র, প্রেষ্ঠ, 

আশঙ্কাং সময়ংস্তগে! বিদলয়গ্লাশাঃ সমুদ্ধো ধয়- 

ম্লানন্দং জনয়ঞ্জগজ্জ নমনঃগ্রেমাঞ্ধুরং রোপয়ন্‌। 

শাস্তিং সংঘটয়ন্‌ সমস্তবস্থধাশ্রেয়্শ্চ সংসাধয়- 

ল্লদায়ং তব বর্ষনূদ্ধিদিবসং প্রাপ্তঃ পুনঃ পুণ্যতঃ ॥ 
তদদ্য ইদং বয়মাশান্মহে-_ 

এষ ত্বাং সবিতা! ধিনোতু ভগবান্‌ যজ্জেযাতিরাদীপ্যতে, 

ত্বাং পাত্ধাশ্রমদেবত! ভগবতী নিত্যং প্রসন্নান্তরা। 

ভীব ত্বং শরদাং শতং স্কুটতরং বিশ্ব) পশ্যঞ, শিবং 

ভৃপ্যন্ে ৬দন।রতং চ ভূবনং শ্স্তিং পরমাগতম্‌ ॥ 

৬। আচার্্যকে মাগাচন্দনাদি দান । 

৭। শঙ্খবণ্টাধ্বনি ও আনন্দবাদ্য। 


৮) ৬বীপাবাদন। 
৯। আশ্রম-কন্তকা ও পুরদ্ধণ-গণের প্রশস্তিপাত্র. 
“লইয়া 'আগমন ও আচার্ধ্যকে খর্ঘ্য প্রদান । 
১০) কবিতা-আবৃত্তি । 
৯১। গান। 
প্রাতে ৭ম ঘটিক! 

উত্তরায়ণে জলযোগ। 

প্রাতে ॥*ম ঘটিক1। 
১। পঞ্চবটা রোপণ ও উৎসর্গ 

কর্তা। 
ও অন্ষিন্‌ কর্মণি ৪ পুণ্য/হং ভবস্তোহধিক্র'বন্ধ । 
সদন্তগণ। 


ও পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহম্‌। 
গু 


গোত্রঃ প্রীরবীন্রনাথ দেবশর্খা। পাস্থপস্তপক্ষিণাম্‌ অনোধাং 
চ প্রাণভূতাং হিতায় চ স্থুখায় চ এতাং পঞ্চবটাং রোপগামি 
রোপয়িত্বা! চ তেভাঃ সর্বেভাঃ সমুৎস্যজামি । 

সদদাগণ। £ 

ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু, ইদং দিধ্যতু। সাধু, সাধু, 
সাধু। 

আশ্রম-কন্যক৷ ও পুরন্থীগণ-কর্তৃক শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, 

আনন্দবাদ্য। 

২। কন্যকা ও পুরদ্ধী-গণের প্রশস্তিপাত্র হস্তে 
[তিনবার পঞ্চবটীর প্রদক্ষিণ কর! হুইলে শঙ্খ, ঘণ্ট! ও 
অন্যান্য আনন্দ-বাদোর সহিত তাহার রোপণ । 

৩। স্থৃতিগাথা প্রতিষ্ঠা_ দ 

পাস্থানাং চ পশুনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছয়া । 
এষ পঞ্চবটী যন্ঃ|দ্‌ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা ॥ 

৪। গান-- 

মরুবিজয়ের কেতন উড়্াও শূন্যে 
হে প্রবল প্রাণ। 

ধূলিরে ধন্য করে! কর'ণার পুণ্যে, 
ছে কোমল প্রাণ । 

মৌনী মাটির মর্শের গান কৰে 

উঠিবে ধনিয়া মর্দর তব রবে? 

মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্পবে, 
হে মোহন প্রাণ। 


পথিক-বন্ু, ছায়ার আমন পাতি, 
এস শ্যামনুন্দর। 


এস বাতামের অধীর খেলার সাথী, 
মাতাও নীলাম্বর। 

উ্যায় জাগাও শাখায় গানের আশা, 

সন্ধ্যায় আনো! বিরামগভীর ভাষ! 

রচি' দাও রাতে ্বপু-গীতের বাসা, 
হে উদার প্রাগ। 


১. 


মধ্যাহ্ন ১১শ ঘটিকা 


আহার। 
অপরাহ্ন «ম ঘটক! 
. জজযোগ । 
রাত্রি গম ঘটিকা! 
-১।  অভিনয়--*লাগ্মীর পরীক্ষ1|” 
২) গান। 
রাত্রি ৮॥* ম ঘটিকা 
আছার। 
আঙ্খখ, রট,বিদ্ব, অশোক ও আমলকী, এই পাঁচটি 
পক্ষ রোগণ করা হুইয়াছে। নিকটে একটি কুপও খনিত 
হুইবে। 

“লক্ষ্মীর পরীক্ষা!”র অভিনয় আশ্রম-কনাকাগণ রি, 
ঝাছিলেন ) কেবল লাঙ্মী-দেবীর ভূমিকা কলিকাত্বার 
কোন মহিলা! গ্রহণ :করিয়াছিলেন । অভিনয় খুব ভালো! 
হইয়।ছিত 

সমুদয় অনুষ্ঠান সুসম্পর হইয়াছিল । 
উপরে যে নুন গানটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহ! ব্যতীত 
আরও অনেকগুলি গাঁন গ্ওয়। হইয়াছিল ৯ 





সঙ্গীতের অসা্প্রদায়িকতা। 


(গ্রীবাণী দেবী) 


বর্তমান যুগে মানবের জ্ঞানের সকল বিভাগেই 
জাগরণ দেখ। দিয়াছে। সঙ্গীতপবিভাগও যে. তাহার 
বাতিক্রম স্থল নহে, তাহা চক্ষৃত্বান বাক্কিমাত্রই উগলব্ধি 
করিতে পারিবেদ। একথাও অবশা স্বীকাধ্য যে, জাগ- 
রণের পথে সঙ্গীত আমাদের আশান্গুরূপ দ্রুতগতিতে 
চলিতেছে না৷. তাহার কারণ আমাদের মনে হয় এই যে, 
আমরা সঙ্গীত যস্বন্ধে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত কতকগুলি 
ভ্রান্ত ধারণার অন্ধ পঞ্পাতী হইয়া আছি। ত্বাহাদের 
মধ্যে কোন্টাই ব! ধত্য এবং 'কতটুকুই রা সত্য, অথবা 
কোন্টাই বা অমতা এবং কৃতটুকুই বা অমত্য, তাহা 
বিচার করিতে আমর! বড়. একট। অগ্রাসর হই ন|। একথা 
মানি যে, সেই. সকল ধারগ। আমাদের মনে বকাল ধরিয়া 
রন্ধমূল হওয়াতে তাহাদের প্রভাব অতিক্রম কর! বহুল 
আয়াসসাধা,.এবং সে আয়াস স্বীকার করিতেও অনেকে 
প্রস্তাত নন। 

্রাস্ত ধারগাসমূহের মধ্য একটা প্রধান ধারণ! 
হইতেছে এই ঘে, সঙ্গীতে ভোৌগোবিক বিভাগ আছে। 
'আমরা সঙ্গীতে গ্রাচা ও. পাশ্চাতা, এই ছুই স্ুবৃহৎ 


+₹ প্রবানী__জোর্ঠ। ১৩৩২ হইতে উদ্ধৃত। 





_ তনুবোধিনী পত্িকা_ 





২১ কর, ৩য় ভাগ 


বিভাগে বিভত্ত করিয়া মধ্যে পার্থক্োর কটা 
স্থল বিভাগ-রেখা কল্পনা করিয়া লই। সঙ্গীতের যধ্যে 
স্বরসন্বদ্ধ বা 1)01701001500 কোন কিছু দেখিলেই আমর! 
তাহ। পাশ্চাত্য বিভাগে ফেলিয়। দিই, এবং প্রত্যক্ষভাবে 
রাগরাগিনীতে অবলগ্িত কোন কিছু দেখিলেই তাহ 
প্রাচ্যবিভাগে ফেলিয়া! দিই । আমাদের ধারণা এই যে, 
প্রাচ্য অথব! তাহাদের মুখপাত্র ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসন্বাদ 
বা! 10017017% বলিয়৷ কোন কিছু ছিলও ন! এবং হওয়া! 
সম্ভবও নহে--উহ! পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরই নিজস্ব ) স্বরভেদ 
ব| 8961০0-প্রধান * রাগরাগিণী কেবল ভারতীন্ 
সঙ্গীতেরই নিজন্ব_-উহা। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ছিলও না, 
* এবং হওয়া সম্ভবও নহে । এইরূপ ধারণার ফলে আমর! 
স্বভাবতই. সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারের গথে অর্গলরূণে 
দাড়াইয়া আছি। অপরদিকে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও 
অনেকে এইপ্রকার একট! অস্রুট ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী 
হইয়। তাহাদেরও সঙ্গীতকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত 
করিতে, যথাবথ স্বরবিন্তাসের দ্বার! মিষ্টতামগ্ডিত করিতে 
সক্ষম হইতেছেন না। সুখের বিষয়, কি ভারতে, কি 
পাশ্চাত্য জগতে, সঙ্গীত সন্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক 
একদেশদর্শিতার, এই প্রকার ভৌগোলিক বিভাগ 
পার্থক্যের কর্পন! অল্লে অল্পে অস্তর্থিত হইতেছে। 

এই গ্রকার ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে 
বলিয়া আমরা মনে করি না। আলোচনা! করিলেই 
বুঝ। যাইবে যে, স্বরভেদ ব1 16105 এবং স্বরসম্ধাদ বাঁ 
10170105 সঙ্গীতের এপিঠ ও ওপিঠ--একই সঙ্গীতের 
বিভিন্ন ছাদে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিবার ভাজ বা 
প্রণালী মাত্র। একই মাধ্যাকর্ষণ যেরূপ স্থান ও 
অবস্থাবিশেষে কোথাও বা! ছলগ্রপাতে, আর কোথাও বা 
নর ুষ্য-গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের আকর্ণে প্রকটিত হয়) 
মেহরূপ একই পঙ্গীত দেশ-কাল-অবস্থার্‌. মাহাত্যো 
কোথাও ঝ। স্বরভেদ প্রধান রাগরাগিণীতে, আর কোথাও 
বা স্বরসহ্থাদের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। 

আমাদের দেশের সঙ্গীতের ক-থ ধিনি জানেন, তিনিই 
বলিতে পারিবেন যে, এদেশীর সঙ্গীতজ্ঞদগের মতে 
এক-একটা গান বা! গৎ এক-একটা বিশেষ বাগ-রাগিনীতে 
অবলম্বিত থাকে । গেই রাগরাগিণী অস্তনিবিষ্ট -এক- 
একটী বিশেষ স্বরখিন্যানের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে। 
স্বরভেদের সাহায্যে সেই স্বরবিস্তাসকে বিকসিত করিয়! 
তুলিণেই রাগরাগিণীর রূপ পরিপ্ছুট হইয়া পড়ে। : ঝাগ* 
রাগিণী হইল সঙ্গীতের আত্ম! বা কেন্দরস্থিত ভাব, এবং 


*. আদাদের সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বযটী ভিন্ন ভিন্ন করিয়! পৃথক- 
৯৮০১৪০৭১৫৩৭ সঙ্গীতের নায় এক/ধিক রবে, 
সদধ এ মি ৯৯০৮ প্রথার 
অংশকে রঙেদ ব117861905 ব্লিলান়। 





না. 





। চিনের 
সহিত সঙ্গীতের তুলন! করিলেই এ বিষয় স্ুম্পষ্ট যইবে। 
আমি-যদি সম্তানবাৎসল্য অশাকিতে চাই, তবে, সেই 
সন্তানবাৎসল্য ভাবটাই হইল আমার চিত্রের আত্মা বা 


্বরবষ্তান হইল রাগ-রাসিদীর শরীর বা 


মূলকেন্ত্র। তারপর, আমি যখন যশোদার কোলে 
গোপালকে রাখিয়া! সেই ভাঁবটাকে বাক্ত আকার প্রদান 
করিলাম, তখন সেইটা হইল চিত্রের শরীর বা আকার। 
পরিপার্খের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ ন| ব্াখিয়া কেবলমাত্র 
যশোদার কোলে গোপালের চিত্র আঁকিয়াই আমি 
বাৎসল্যতাবের রূপ ফুটাইয়! তুলিতে পারি। প্রাচা 
চিত্রে এইপ্রকার অপরিহাধা অংশগুলির ভিতর দিয়া মূল 
মন্ত্রকে ফুটাইয়৷ তুলিবার চেষ্টা করা হয়। জয়পুরী, 
ৈনিক প্রভৃতি প্রাচাদেশীগ্প প্রাচীন চিত্র পর্যালোচনা 
কফরিলেই আমায় বক্তবা সুবোধ্য হইবে। সেইরূপ যে 
প্লাগ-রাগিণী আমি প্রকাশ করিতে চাহিব, সেই রাগ- 
রাগিণীর অন্তনিহিত স্বরবিন্যাসকে তাহার স্ব-্ধপে গ্রকাশ 
করাইতে হইবে। এক-একটা স্বরবিন্যাসের বিভিন্ন 
অকাঁরে-_উদ্দারা, যুদারা, তার! এবং উহাদের সংমিশ্রণ 
সত আকারে সমাবেশ, অথব! বিভিন্ন সন্বাদী স্বরবিন্যাসের 
সংঘুক্ধ সমাবেশ হইতেই এক-একটা স্তব্ধ বা মিশ্র রাগ- 
রাগিণীর রূপ পরিক্ষট হয়- অন্য ভাষায় বল! যায় যে, 
একএকটা শুন্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উৎপত্তি হয়। শুদ্ধ 
হৌক বা মিশ্র হৌক, প্রতোক ন্বরবিন্যাসের ঘে সকল 
স্বরের স্থারা কোন একটা রাগরাগিণীর রূপটা ছু'টিয়! উঠে, 
ভারতীর সঙ্গীতে প্রধানত দেই সকল স্বরের একাধিক 
স্বরকে ছিন্ন বা পৃথকভারে যথাসম্ভব ফুটাইরা! তুলিয়া 
তাহারই সাহাযো সেই রাগরাগিণীর রূপটা প্রকাশ করি- 
বার দিকে ঝৌঁক দেওয়াহয়। পাশ্চাত্য ভঙ্গীতে প্রাত্যেক 
স্থর্বিন্যানের ব। স্বরগ্রামের অন্তনিবিষ্ট স্বরগুলির একাধিক 
স্থাদী ও অনুবাদী স্বর বাছিয়া৷ লইয়। সেগুলিকে সমগ্র 
দ্বরগ্রামের সহিত সম্বাদীভাবে একসঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার 
দিকে বৌক দেওয়! হয়। ভারতীয় -ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের 
ইহাই হুইল. প্রধান  প্রভেদ। ভারতীর সঙ্গীতে এই 
কারণে রাগরাগিণী ও তাহারই পরিক্ষ,টনে সহায় স্বর- 
ভেদ প্রভৃতির দিক এত প্রসার ৪ গভীরত! লাভ করি” 
য়াছে ; এবং ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য £সঙ্গীতে বনুলম্বর 
স্বরসন্ধাদের দিক এত বিজ্ৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু 
তাই বণিয়া ভারতীয় সঙীতও স্বরসম্বাদের সহিত সম্পূর্ণ 
মম্পর্ক-রহিত নহে, এবং পাশ্চাত্য সগীতও স্মরভেদের 
গ্হিত সম্পূর্ণ নিঃসন্ধ নহে। 

ভারতীয় সঙ্গীতে যে স্বরসঘ্ধাদ ছিল, এবং এখনও ষে 
তাহার ছাঃ! দৃষ্ট হয়, তাহা আমি আমার “ভারতীয় সঙ্গীত 
৯ স্বরসদ্াদ” প্রবন্ধে ( তরবোধিনী পত্রিকা! াল্ন ১৮৪৫ 








মি বা তের প্রাচীন সদীতশানে 
শবহুলম্বর” প্রভৃতি শব্ব এবং তৎস্ব্ধী্জ বর্ণনা! এবিষয়ে 
যথেষ্ট সাক্ষা প্রদান করে। বর্তমান কালেও সামগান যে 
ভাবে গীত হয়, তাহাতেও স্বরসন্থাদের সুন্দর আভাস 
পাওয়া বায়। সেতারের তার বাধিবার প্রথালীর ভিতরে 
স্বরসম্াদেয় ছায় সুস্পষ্ট। গৎ বাজাইবার সঙ্গে বঙ্কার 
দেওয়াকে স্বরসন্ধাদের আদিম রূপ ভিন্ন সর কিছুই বল! 
যায় না। বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদাযন্ত্রে ঝঙ্কারতারের 
যে প্রকার বন্দোবস্ত থাকে, তাহার: দ্বারাই তো স্পষ্ট 
উপলন্ধি হয় যে, & সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের সমস স্বরসন্থাদের 
প্রতি নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখা হইয়্াছিল'। ইংরাজীতে যাহাকে 
₹705108108 বা অংশত-গীত বলা দার, তাহার মূল 
ভাব হইতেছে, গানের একই অংশ একই সময়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন স্বরে গান করা । আমাদের দেশে 
কীর্তন, রামায়ণগান প্রভৃতিতে ইহার অনেকট। "আভাস 
পাওয়া যার । কোল প্রভৃতি পার্ধতাজাতিসমূের মধ্যে 
এই ভাবে গান করা এখনও প্রচলিত আছে: দেখ। যায়| 
স্বরসন্থাদের ভাব অন্তরে জাগ্রত না থাকিলে এই গ্রকার 
একই অংশ বিভিন্ন সুরে একপদঙ্গে গান কর! অমস্তব 
হইত। 

প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদের প্রাধানা থাকিলেও যেমন 
তাহাতে স্বরদন্বাদের সম্পূর্ণ অভাব দেখ! যায় না, সেইরূপ 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসস্বাদের প্রাধান্য থাঁকিলেও তাহাতে 
রাগরাগিণীর অন্তনিহিত স্বরভেদ প্রধান স্বরবিন্যাসের 
সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় না। তাহ! যদি হইত, তাহা! হইলে 
পাশ্চাতা সঙ্গীতশান্তে ৭৩1০09 প্রভৃতি স্বরতেদ স্থচক 
শবের অস্তিত্বই কল্লিভ হইতে পারিত ন1 ) অথবা ধী নকপ 
শব্দের বিপরীতভাবস্থচক 1)211707%, 1107৫, প্রভৃতি 
গ্বরসগ্ধাদস্চক শব্দসমূহেরও "আবির্ভাব দেখা যাইভ ন1। 
আমার মনে হয়,পাশ্চাত্য জাতিসমূছের মধ্যে :০01771710791 
81016 বা সংঘবদ্ধতাব কিছু বেশীমাত্রায় থাকাঁতেই 
উহাদের চিত্রেও যেমন পরিপার্খের সহিত সন্ধন্ধমূলক 
পরিপ্রেক্ষার 7৫50৩০৮৮০ ভাব বেশী ছুটিয়। উঠে, 
উহাদের সঙ্গীতেও সেইরূপ বছলস্বর স্বরসন্থাদের ভাবই 
সমধিক পরিদ্ষ,ট হয়| কিন্তু সংঘবন্ধনের ভিতরেও যেমন 
ব্যক্কিগত ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইতেই পারে না, 
নেইরপ স্বরসঞ্ধাদের ভিতরেও স্বরভেদের একাস্ত অভাব 
হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বীঠোবেনের “বিষাদ- 
ধরবনি” (50092 1)81)19010009), “আস্তযো্িযাত্রা”(71)6191 
709108) গুণোর (3০889এর) “নৈশগীতি+ (5০167806), 
অথর! স্বটল্যাগুবাসী হাইল্যাগ্ারদিগের “পুটবংশী” 
(৮৪৫9) বাদ্য প্রভৃতি শুনিলেই স্পষ্ট বুঝ! যাইবে যে, 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও রাগরাগিণীর পরিচায়ক স্বরতেদ বা 
একন্বরত্বের অমভ্ভাব নাই । 


21, চি 
৯৬ তত্তুবোধিনী পত্রিকা সর, ওয় ভাগ 
আলোচনা! করিলে দেখা যাইবে যে, দেশ-কাল: | মূল তন্ব মানবমাত্রেরই হরে নিছিত করিয়া দিয়াছেন। 
অবস্থার বিভিন্নতার কলে সঙ্গীতে কোথাও বা! বছুলম্বর এট কারণে সঙ্গীতের মুল তন্ব, ষণার্থ প্রকৃতি প্ররুতই 
স্বরসন্বাদ (1)071015), আর কোথাও বা এক্বর সার্বাতৌমিক-_সানপ্রদার়িক গণ্ডীর অভীত। প্রাচ্য ও 
্বরভেদ (19৩1045 ) ফুট! উঠিলেও, সকলদেশীয় ও | গ্রতীচ্য সঙ্গীত একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে 
"সর্রজাতীয় সঙ্গীতের ই ভিতর হইতে একটা! অলাস্প্রদারিক | গেলেই আমাদের মনে এই সংশয় জাত হয় যে, :সঙ্গীতে 
সার্ভভৌমিক ভাব উত্তর হইয়। উঠে। সঙ্গীতের মধ্যে; গ্রাচা ও গ্রতীচ্য বলিয়া গ্রকৃতই মূলগত কোন ভেদ বা 
ভৌগলিক প্রভৃতি সর্ধপ্রকার সাপ্ররদায়িক গণ্ডীর অতীত | পার্থক্য আছে কি না__থাকিতে পারেই কি না। মনে 
একটা ার্কভৌমিক তদ্ধ নিহিত আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য [ হয় যে, একই গোলাপ যেমন মাটির গুণে, জলহাওয়ার 
হাইল্যাগারদিগের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় পার্কতা | গুগে নিজদের গোলাপত্ব না৷ হারাইস্বাও বিভিন্ন নামরূপ 
জাতিসমূের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই | প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশকাল-অবস্থার 
কারণেই স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাডার বল, আর এদেশের ; বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আকারগ্রকার ও বিভিন্ন 


পারত জাতিই :বল, উ় জাতিরই সঙ্গীতের সারা 
শ্রোতার মনে একট| পার্বত্য ও আরণ্যভাব উদ্ভাসিত 
হই] উঠে। সঙ্গীতে এই তত্ব আছে বলিয়াই কোথায় 
স্বটল্যাণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ, উভয় দেশের মধ্যে 
" সহঙ্র সহত্র ক্রোশের সুরুহৎ ব্যবধান থাকিলে উভয় ! 
দেশের পার্কভ্যজাতির সঙ্গীতে সধাদপ্রবণ একট! সবল, 
ভাবের আশ্চর্য সমগ্রাণতা পরিদ্ছ,ট দৃ্টহয়। সঙ্গীতে । 
একটা সাম্তরদাস্মিক গণ্তীর অতীত সার্ধভৌমিক তন্ধ । 
অন্তর্নিহিত :আছে বলিগ্নাই দক্ষিণ ইউরোপের সমতল- | 
ক্ষেত্রের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের | 
এত দিল দেখা যায়। এই কারণেই ইউরোপের অন্তর্গত 
ইটালি প্রভৃতি দেশের সমতলবাসীই বল, আর ভারতের 
জাহুবীবিধৌত সমতলক্ষেত্রের অধিবামীই "বল, উত্য্বেরই 
সঙ্গীত গুনিলে শ্রোতার মনে কেমন একট! কোমলকরুণ 
ভাব উদ্ধদধ হন্। ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ'রসিনির রচনাপ্রণালী 
আমাদের স্বরভেদমূলক রচনা প্রণালীকে এই সার্ব(ভৌমিক 
তত্বের ভিতর দিয়াই অনেকাংশে স্পর্শ করে। সার্ক- 
ভৌমিক তন্বের কারণেই কোথায় সেই ইটালি প্রভৃতি 
দেশ, আর কোথায় এই ভারতের অন্তর্গত আর্ধ্যাবর্ত 
প্রভৃতি সমতল ক্ষেত্র, উভয়ের মধ্যে শত শত ক্রোশের 
সুবুহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশীয় :সঙ্গীতেই স্ক্যা- 
করোজ্জল, শত-আোতন্থিনীবিধৌত শস্য-শ্যামল ভাব যেন 
পরিষ্ষ,ট হইতে চায়) উভয় জাতীয় সঙ্গীতে একটা 
করুণাত্মক ন্ববভেদপ্রবণ কোমলভাবের আশ্চর্য্য সম. 
প্রাণত! অনুভূত হয় 

সঙ্গীতে যে একট। সার্ববভৌমিক তত্ব থাকিবে, তাহা 
কিছু বিচিত্র নহে। ধর্মপ্রবর্তক ভগবান হইতে সত্য 
নামিয়। যেমন মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত হইয়াছেঃ 
মানবমাত্রেরই আত্মাতে যেমন ত্রন্ষের অনস্ত মঙ্গলভাব 











নামরূপ গ্রহণ করে। যে সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশে জল- 


। হাওয়ার গুণে স্বরসম্বাদের অভিমুখে ঝুঁকিয়্াছে, সেই 


সঙ্গীতই ভারতে স্বরভেদব)ক্ত রাগরা'গিনীতে পরিদ্ফ,ট 
হইবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এই কারণে আজকাল 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ 


বলিয়। সঙ্গীতে কোন বিভাগরেখ। টানিতে প্রস্তুত নন। 


আমার বক্তব্োর সমর্থনে ছুই চারিটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ 


করিয়া আমার দিদধান্তটাকে দৃঢ় করিতে চাই । সঙ্গীতের 


মুল তত্ব ভগবান কর্তৃক মানবমাত্রেরই আত্মাতে নিহিত, 
স্থতরাং সার্ববভৌমিক বলিয়াই ভারতেও বে স্স্বরের 
সাহায্যে সকল গানই গীত হর, ইউরোপেও সেই একই 
সপ্্বরের সাহায্যে সকল গান গীত হয়। প্রভাতের উদদীন 
মান কনকতপনের চিত্রেই বল, অথব! সন্ধার অন্তমিত 
ধের চিত্রেই বল, কি প্রাচ্য, কি প্রতীচা, সকল স্থানেরই 
অস্ধিত চিত্রে প্রভাতের যেমন একটা মুলগত একা দেখা 
যায়, সেইন্সূপ সকল দেশের ও সকল জাতির সঙ্গীতেই 
প্রাভাতিক ভাবই বল, আর সান্ধ্য ভাবই বল অনেকটা 
একই ধরণে ব্যক্ত হয়। একবার গ্রামোফোঁনে আমি 
একটা বানা শুনিয়া বুঝিলাম যে, উহা প্রভাত সংক্রান্ত 
কোন কিছু বিষয়ক-_বাজনার সঙ্গে লঙ্গেই মনে হুইতে- 
ছিল যে, ছন্দে ছন্দে তালে তালে উদীয়মান প্রভাত- 
তিপনের প্রকাশিত হইবার কথাই যেন উহ! ব্যক্ত 
করিতেছে। অবশেষে দেখি যে, & বাজানার নাম 
[1010008 10570 £বা প্রাভাতিক স্তব। সেইরূপ 
আমর! দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ অনেকেও 
আমাদের ভয়রো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগরাগিনী শুনিয়! 
বলিয়াছেন যে, উহার! প্রভাতের ভাববাঞ্জক । পাশ্চত্য- 
দিগের নৈশ নঙ্গীত শুনিলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা 
নৈশভাব হুম্পষ্ট উপলন্ধ হইবে। আমার বিশ্বাস, প্রাচা 


অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, সেইরূপ একই ভগ- | বা প্রতীচ্যবাসী ধিনিই হউন, আমাদেরও পূরবী, ইমন- 
বানের প্রেমধার। সঙ্গীতের আকারে নামিয়া মানবমাত্রেরই | কল্যাণ, বেহাগ প্রভাতি রাগরাগিণী শুনিলে কেহই বলিতে 
হৃদ অধিকার করিয়াছে; একই ভগবান সঙ্গীতেরও ; পারিবেন না যে এগুলির ছার! তাহার মনে প্রভাতের 
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ভাব জ:গিরা উঠে । এই সকল রাগরাগিণী শ্রোত্রাগণকে 
: সান্ধ' ও নৈধভাৰেরই শ্রোতে নিঃলবোহ ভাসাইয়।লইয়। 
চলিৰে। প্রতীচা সঙ্গীতেও শোপ্যার (০০৪মর ) 
গনৈশগীত" -+103501)8” বা 0০০০র 9৩+8806 
শুনিরে কাঠারও মনে প্রতাতের উদ্জ্রন ভাব জাগিয়া 
উঠিবে ন1-লিশীখের একট। 'নীরব কোমলকর্ণ 'ভাবই 
জাগি উঠিবে। তাহার কারণ এই যে, মানুষ সর্ধবক্রই 
মানুষ, এবং সকলেরই অন্তশিহিত সঙ্গীত সুলত একই 
ভিন্তির উপনে গ্রধিত | সন্ধাকালে ঘখন স্থূ্যা অস্তাচলে 
গমন করিতে করিতে মানবমাত্রেরই অন্তরে একট। উদাস- 
করুণভাব আনয়ন করে, তখন সেই সময়ে আঅথব| সেই 
মময়ের জনা রচিত--.প্রাঠাই হউক খ|-প্রতীচ/ই হউক 
গীতাদিতে থে এ উদাস করুণভাবেরই প্রাধান্য থাকিবে, 
ভাহ। তে। স্বতঃপিদ্ধ। দেই প্রকার গভীর অন্ধকার 
রাত্রির গম্ভীর ভাব যখন মানবমাত্র৫কই আচ্ছন্ন করে, 
বলা বাছুন যে, সেই গভীর নিশীখে রচিত অথব| সেই 
সময়ের জন্য রটিত প্রা বা. পাশ্ড।তা উভয় সঙ্গীতে 
একট। নৈশ গন্ভীর ভাবেরই ছাগ্প। নিপতিত হইবে। 
সঙ্গীতপ্রকাশের আকারে প্রকারে ভের থাকিলে দেখা 
যাইতেছে যে মুলত প্রাচা ও গ্রতীচয, উভয় সঙ্গীতই 
এক সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান । 
সমস্ত পঙ্গীতে একট৷ অসাপ্্রদাগ্িক ভাব অস্তনিহিত 
আছে বণিমাই বিভিন্ন জাতি পরস্পরের ছুঃথ বা হ্্যস্থচক 
গান বাঞ্জনার ভিতরে দুঃখ ব! হর্ষের অভিবাক্তি উপলব্ধি 
করিতে পারে। :কেবল তাহাই নহে, ক্মামরা দেখিয়াছি 
যে, বিভিন্ন জাতির লিভিন দেশীয় দুঃখ ব| হ্র্ষস্থচক সঙ্গীত 
রচনাতেও একই প্রকার ঢ' আপিম্জ। পড়ে। সকলেই 
জানেন, এবং বাজনার নামেতেই বাক হইতেছে যে, 
বীঠোবেনের “বিষাদগীতি'র মূলভাব গভীর বিষাদ। বলা 
বাহুল্য. যে, এই বিষাদ ব্যক্ত করিবার জন্য যে ঢং বা 
প্রগালী উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন, বীঠোবেন তাহার 
রচনাতে সেই প্রণালীই অবপন্থন করিক্লাছেন) বল! 
বাহুল্য, বাঞ্জনাটা শুনিলেই মন বিষাদের ভাবে পরিপূর্ণ 
হইয়া ,উঠে। : পুজনীয়. শিতৃদেব ভ্ীুক্র ক্ষিতীন্্র 
নাথ ঠাকুর মহাশগ্ সন্প্রঠি পিনুবারোয়1 রাগিণীতে 
“আমার প্রাণের বাথা কারে জানাই” নামক একটা 
গান র্চন| করিয়াছেন | সকলেই জানেন যে, এই 
রাগ্রিণীর মুলভাব বিষ্বাদ$. এবং গানের পদ. হইতেও 
বিষাদেরই ভাব ষে ব্যক্ত হইতেছে তাহ! বলাই বানুর্য । 
বীঠোবেনের এ “বিষাদগীতি"র প্রারস্তেই কয়েক কপি” 
ঝা: এর মধ্)ই বমন্ত বাঞ্জনাটার মুলভিত্তি গাথ! হই- 
য়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ তাহারই বহির্ব/ঞ্জক অংশমাতর। 





সঙ্গীতের অসাশ্রদারিকতা 





করিলাম যে, & মূল অংশের. সহিত. পিলুবারোরীর কত 
প্নিষ্ঠ সাদৃশ্য । তখন এ *বিবাদগীতি” ও পিতৃদ্দেবরচিত 
গীত তূলন। করি! দেখি যে পবিধাদগীতির” এ বহির্বাঞ্জক 
জআংশ-যে প্রণালীতে মভিবাক্ত করা হইয়াছে পিতৃদেবের 
গানও,স্বভাবতই সেই প্রণালীতেই রচিত হইয়াছে একই 
জর নিয়গ্তর হইতে ক্রমশঃ যথাযথ উচ্চ স্তরে গির। চরমে 
পৌছিবার, পর আবার নিয়ন্তরে নামির। আসিম়্াছে। 
এস্থলে পিতৃদেবের উল্লেখ করাতে আমার যদি কোন 
ভ্রুটী হইন্জা থাকে, আশ। কপি তাহ কেহই গ্রহণ করি- 
বেন লা। বীঠোবেন ও পিতৃদ্দেব, উভয়ের কথা এক- 
লঙ্গে বপিয়। আমি দেখাইতে চাই যে, দেশের, কালের 
ও অবস্থার সুমহান ব্যবধান সন্থেও উভয়ের রচন|- 
গ্রথালীর মধো সৌগাদৃশের কারণ হইতেছে সঙ্গীতে 
সর্ববিধ সাল্প্রদারিক গণ্ডীর অতীত; এক সার্বতৌমিক 
মূলতব্বের অস্তিত্ব। তবে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের 


,প্রভেদ এইটুকু_যাহ। আমি ইতিপুর্কেই বলিঃ। আপি- 


যাছি__যে, প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরতেদ বা একস্বরত্বের 
প্রাধানা--গ্রত্যেক স্বরকে পৃথকভাবে ফুটাইয়! প্রত্যঙ্ষ- 
ভাবে প্রত্যেক গান বা গতের মুল কেন্দ্র রাগরাগিণীকে 
ফুটাইবার চেষ্টা হয়) -প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরসন্থাদ ব!1 
বছনম্বরত্বের প্রাধান্া_-একাধিক সঙ্বাদী শ্বরকে এক- 
সঙ্গে ফুটাইর সঙ্গীতের মুভিত্তি রাগরাগিণীকে অনেক 
গলে ঢাকিয়। ফেপিয়া বহিরঙ্গ স্বরসপ্বাদকেই 'অতিমাত্র 
প্রাধান্য দেওয়। হয়। 

প্রতীচ্য সঙ্গাতে শ্বরভেদের অপেক্ষাকৃত অবান্তর 
স্থান এবং স্বরসন্বাদের অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া! হইলেও 
সঙ্গীতের সুশতন্থ স্বরভেদব্ক্ত রাগরাগিণী পরিত্যক্ত 
হইতে পারে নাই। প্রাচ্যদঙ্গীতে ছুএকটা ব্যতীত 
্বরসগ্াদের নিদর্শন পাওয়! যায় না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতে স্বরসন্থ(দের ভিতরেও বিশেষ বিশেষ রাগরা|গণীর 


. প্রকাশক স্বরবিন্যাস দৃষ্ট হয়। প্রতীচ্য যে কোন বঙ্গীতকে 


স্বরসন্ধাদের দ্বারা যতই কেন আচ্ছন্ন করা হৌক না, 
তাহার ভিতরে কোন-না-কোন রাগরাগিণী অন্তঃসলিল- 
ভাবে, গুছ ও গ্রচ্ছন্নক্ূপে বিরাজমান থাকিবেই। যেমন 
কোন সমাজে সংঘবদ্ধ ভাবের অভাব ঘটিলে৪ ব্যক্তিত্বের 
অভাব হয় না, এবং সংঘবদ্ধ তাঁবের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব 
অপগ্হার্ধারূপে বর্তমান থাকিবেই, ব্যক্তিত্বই  যেজূণ 
সদাপ্জের, মূল তন্বরূপে অন্তর্নিহৃত, পেইক্ধপ সঙ্গীতেও 
স্বরসগ্থাপ্দের অভাব ঘটিলেও স্বরভেদবাক্ত রাগরাগিণীর 
অভাব হইবে না, এবং স্বরসন্ধাদের মধ্যেও রাগরাগিণীর 


; অস্তিত্ব অপরিহার্ধা-_রাগরাগিণীই সঙ্গীতের মূলতন্বব্ূপে 


নিতা বর্তমান। ইহা। কেবল মতবাদ নহে, ইহা পরী- 


. ১একদিন এ বাজনাটী বাজাইতে আরস্ত করাই উপলদ্ধি ; ক্ষিত সত্য। এই কারণেই আমরা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য 
৬৬ / ৮ টি 


৯৮ 
উভয় দেশীয় নৈশ সঙ্গীতেরই ভিত্তিরূপে কোন-না-কোন 
সান্ধা বা নৈশ রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসকে অবস্থিত 
দেখি। 01010র 80806 গুলি স্ুপ্রসিদ্ধ। [3০০- 
(100৮ এর 17১715৩0089 50098 তে যেমন আমর! 
পিলুবারোয়। রাগিণীর অবস্থিতি দেখিযাম, তেমনি 
001 দ্বিতীয় 119010076এ পুরবী, ছায়ানট ও ইমন- 
কল্যাণ রাগিবীগুলির ঠাট ব রূপ খুব সহজেই অন্থভূত 
হয়। তাহার অন্যান্য 'নৈশসঙ্গীতেও খাম্বাজ, পূরবী, 
কেদারা প্রভৃতি রাগিণীর স্বরবিন্যাসের সংমিশ্রণ দেখা 
যায়। ইহা হইতেই বুঝা ধাইবে যে, প্রতীচ্য সঙ্গীতের 
ভিতরেও যেমন রাগরাগিণীর সন্ধান পাওয়! অসম্ভব 
নহে, সেইরূপ প্রাচ্য সঙ্গীতকে স্বরসন্বদ্ধ করাও অসম্ভব 
নহে। 

রাগরাগিণী যে সঙ্গীতের সার্কাভৌমিক মুলতন্ব, 
সঙ্গীতমাত্রেই তাহার অপরিহাধ্য অস্তিত্বই সে বিষয়ে 
প্রতাক্ষ প্রমাণ। স্বরসন্বদ্ধ সগীতে আমর! বৈচিত্রের মধ্যো 
একস্ছের প্রকাশ দেখি) এবং শ্বরভিন্ন ব! একস্বর সঙ্গীতে 
আমর! একত্বকেই একমাত্র সাররূপে প্রতাক্ষ উপলব্ধি 
করি। প্রকৃতিতে যেমন আমর! বৈচিত্র্যের মধো এক- 
সবের একটা বন্ধনস্ত্র দেখি, স্বরসন্বদ্ধ সঙ্গীতেও সেই- 
রূপ দেখি যে, নানাবিধ বৈচিত্রের মধ্যেও মুল রাগ- 
রাগিনীর একটা বন্ধন-সত্র থাকিবেই। মুল রাগরাগ্িণীর ৷ 
বহিঃশরীর স্বরবিন্যাদের অভাব হইলে কোন্‌ স্বরের 
উপর স্বরসন্ধিই |! হইবে, আর কাহারই বা উপর 
স্বরসপ্ধাদ করা হইবে? কোন একট! শুদ্ধ বা মিশ্র 
রাগরাগিণীর উপর অবলদ্বিত না হইয়া! কোন স্বরসম্বাদই 
ঈাড়াইতে পারে ন|। প্রাচ্য কোন রাগরাগিণীর স্বর- 
বিন্যাসের কৌন এক বা একাধিক স্বরকে স্বরসন্ধি 
্রদ্তুতির সাহায্যে পল্লবিত বা পাশ্চাত্য পন্ধতিদ্ছে অন্ু-: 
বাদিত করিয়া! তুলিলেই তাহাকে স্বরসম্বদ্ধ কর! যাইতে 
পানে-আমরা৷ তথাকথিত পাশ্চাতা সঙ্গীত প্রাপ্ত হই), 
আর পাশ্চাত্য স্বরসন্থদ্ধ কোন গান বা গতের সারটুকু 
বাহির করিয়া লইলেই তাহার অন্তঃস্থিত শুদ্ধ ব মিশ্র 
রাগরাগিণীটুকু প্রাপ্ত হই। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের 
মূল মন্ত্র, স্বরবিন্যাস হইল তাহার খাটি অর্থ, এবং স্বর- | 
সম্ধাদ হইল তাহার অন্যতর লক্ষ ব1 টাক1। রাগরাগিণী 
্থব্যক্ত করিবার সহায় স্বরবিন্যাস ও তদস্যঙগী স্বরভেদের 
সহিত স্বরসম্বাদের এতই যোগ, উহাদের পরস্পরের 
সন্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ ধে, স্বরভেদের পরিবর্তে স্বরসম্ধাদেরই 
উন্নতিসাধন 1০৩/১০৬০ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতন্ত- 


তত্তুবোধিনী পত্রিকা 





দিগের লক্ষ্য হইলেও তাহার! স্বরসন্বাদের পরিধি 
যথেষ্ট প্রসারিত ও ষমুরত করিরার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভেদেরও 
প্রযোগক্ষত্র প্রমারিত করিতে বাধ্য হইস্কাছেন। 


২১ বলপ, ৩য় ভাঁগ 


ভারতের খ্াধির| যেমন ধ্যানবলে সর্বাবিদ্যা প্রতিষ্ঠা 
রহ্ধবিদ্যাকে করতরন্যন্ত করিয়াছিলেন, ব্রহ্ষভ্ঞানকে 
মানবমাত্রের সকল জ্ঞানবিভাগেরই অন্তর্নিহিত কেন্্রূপে 
প্রতীতি করিয়াছিলেন, সেইব্ষপ, ইহ অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে, ভারতের খধিমুনিরাই একাত্ত সাধনার 
ফলে সঙ্গীতের সার্ধমভৌমিক মৃলতত্ব রাগরাগিণীর সন্ধান 
লাভ করিম্বাছিলেন। এই সার্বতৌগিক তত্বের আবি- 
ফারই তাহাদের জগতকে বিশেষ দান। এই সার্ধ- 
ভৌমিক তত্বের অনুশীলন ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিরার 
সহায় এবং রাগরাগিণীর মধ্যে সমস্ত সন্্ীতেরই সমারেশ 
হইতে পারে, ইহ! উপলদ্ধি করিয়া! তাহারা, যতগ্রকার 
উপায়ে সেই মূলতব্ব রাগরাগিণীকে স্ুব্যক্ত কর! যাইতে 
পারে, সেই সকল উপায়েরই উপ্নতিসাধনে হ্বদয়-মন 
অর্পণ করিয়াছিলেন শ্বরসম্থাদকে সঙ্গীতের মাত্র বহি- 
রঙ্বরূপে প্রতীতি করিয়া! তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ 
কোনই দৃষ্টি দেন নাই। ইহার বিপরীতে পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতজ্ঞেরা & বহিরঙ্গ শ্বরসন্বাদেরই উন্নতিদাধনে মনো- 
নিবেশ করিয়াছেন। 

উপরে যাহা বলিয়া আমিলাম, তাহা হইইতে : আমরা! 
এই সুস্পষ্ট সত্যে উপনীত হইতেছি যে, স্বরসম্বাদও 
ঘেমন পাশ্চাত্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে, উহা! 
মানবমাত্রেরই অন্তরে ভগবান কর্তৃক নিহিত সার্ববভৌমিক 
তত্বেরই বহিরজ্জ মাত্র, শ্বরভেদগ্রধান স্বরবিন্যাসের 
দ্বার! প্রকাশিত রাগরাগিণীও সেইরূপ প্রাচ্যদিগের 
একচেটিয়া নিজন্ব নহে-_-উহা মানবমাত্রেরই অস্তরে 
অবিনশ্বর অক্ষরে ভগবান ,কর্তৃক লিখিত সঙগীতসনবন্ধীর 
সার্বভৌমিক মুলতত্ব। স্বরভেদ ও স্বরসগ্থাদ একই 
সঙ্গীতের স্থমহান মুক্তির পথে সমুখিত হইবার, ছুইটা 
পক্ষ । সুতরাং স্বরসন্বাদের ব! ॥941)07)র দিকে ভার- 
তীয় সঙ্গীতকে কতকট। অগ্রসর করিয়! দিলে, তাহা যে 
ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ-বিরোধী হইবে, 'অথব! তাহার 
ফলে ভারতীয় সন্ধীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য 'হারাইবে, 
তাহা আমর! |কছুতে্ট স্বীকার করিতে পারি না। 
পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগরাগ্থিণীর প্রাণ সমধিক 
প্রকাশ করিবার বাবস্থা করিবে তাহা যে পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের প্রাণঘাতী হইবে, অথব! তাহার ফলে পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত যে নিজ্রের বৈশিষ্ট্য স্বরসন্থা্: হইতে বিচ 
হইবে, মে কথা আমরা কিছুতেই শ্বীকার করিতে 
পারি না । 

বর্তমান যুগে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সঙ্গীত- 
বিভাগেও মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক. করিতে হইবে, 
সামঞ্জসা অববশ্বন করিতে হইবে-_প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
মধ্যে যথাসস্তব মিবান সাধন করিতে হুইবে | ষীত্বে. 


18), 


আষাঢ়, ১৮৪৭: 


৯৯ 
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সার্বমতৌমিক তন্বের উপর দীড়াইন্! প্রাচ্য ও প্রতীচা | সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচীনপন্ীরা__ধাহার! এই প্রাকার মিলনের 


প্রকাশ প্রণালীর পলা 
হুইবে। সঙ্গীতের প্রক্কত উন্নতি সাধন করিতে চাহিলে 
একদিকে যেমন স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীর প্রয়োগ 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরদিকে 
দেইরূপ  স্বরসগ্থাদপ্রধান প্রকাশপদ্ধতিকে প্রাচ্য 
সঙ্গীতে প্রবর্তিত করিবার অবসর দিতে হইবে। 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ঘাহ। ভাল দেখিব, তাহা আমাদের 
উপযোগী করিয়৷ গ্রহণ করিতে হুইবে। পাশ্চাত্য 
বঙ্গীতে যাহা গ্রহণের উপযুক্র, নকলনবিশের ন্যায় 
তাহা হুবছ নকল করিতে বলি না। তাহাকে আমাদের 
রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসের উপর দাড় করাইয়া দেশীয় 
ভাবধারার অনুকুল করিয়া লইতে হুইবে। পুজনীয় 
সত্যোন্্রনাথ, : জ্যোতিরিক্্নাথ, রবীন্দ্রনাথ, পুজাপাদ 
পিতৃদেব, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্্রনাথ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের! 
অনেকগুলি বিদেশীয় স্থুরকে এই প্রকারে দেশীয় ভাবে 
অনুবাদ করিবার কার্যে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন। 
বিদেশীয় আচার-বাবহার, বিজাতীয় পোধাঁক-পরিচ্ছদ 
গ্রহণের বাবস্থ/। অনেক সময়ে অশোভন ও বার্থ হয়। 
কিন্ত বিদেশীয় বিজাতীগ্ন হইলেও জ্ঞানের কোন বিষয় 
গ্রহণ সম্বন্ধে অশোভন ও ব্র্থ হইবার কোন কথাই 
উঠিতে পারে না। ভারতীয় জ্যোতির্কিদ্যাতে রোমক 
অংশ প্রবেশ করাইবার ফলে মঙ্গলই হইয়াছে, জ্যোতি- 
রিদ্যার উন্নতি ও গ্রসারই হইয়াছে। সেইরূপ পাশ্চাত্য- 
দিগের নিকটে সঙ্গীতবিষয়ক কোন কিছু গ্রহণ করিলে 
'আমাদের লজ্জ্। পাইবার তে! কোন কথাই নাই, বরঞ্চ 
তাহা আমাদের সজীবতারই সাক্ষা প্রদান করিবে। 
গণিতবিষয়ক সত্য যেমন সকল দেশেই সত্য--ছুই আর 
ছুইয়ে চারু হয়, ইহা যেমন দেশ-কালনির্বিশেষে সত, 
সেইরূপ সঙ্গীতবিষয়ক সত্যগুলিও দেঁশকালনির্রিশেষে 
সত্য--স! ও রে একসঙ্গে বাজাইলে এদেশেও সঙ্ধাদী 
হইবে না, ইংল্ডেও সম্ধাদী হইবে না । সজীব পাশ্চাত্য- 
দেশের সঙ্গীতজ্ঞের আমাদের রাগরাগিণী অবলম্বনে 
দঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইগ়্াছেন। এই জাগরণের 
দিনে আমরা যদি অন্যজাতির ভাল বিষয় গ্রহণ করিতে 
পশ্চাতে পড়িয়া! থাকি, তবে আমাদিগকে ধীরে ধীরে 
জ্ঞানের রাজ্য হারাইতে হইবে। পাশ্চাত্যের! প্রাচা- 
সঙ্গীতের মনোমত ভাল অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছেন, আর আমর! পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন অংশ 
গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেখিলেও কি অস্পৃশ্য বলিয়া তাহ! 
হুইতে দূরে সরিয়া থাকিব? তাই বলি, সঙ্গীত বিষয়ে প্রাচ্য 
1 প্রতীচোর মিলনের পথে ধাহার! পথপ্রদর্শক হইবেন, 
হার! আমাদের লমস/ ও ক্কতজ্ঞতার পাত্র। আর, 








বিরোধী-_তাহারাও আমাদের নমসা, ডাহাদেরও উদ্দেশে 
আমাদের কৃতজ্ঞত| সমুখিত হইতেছে। তাহারাই 
ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আবহমান কাল রক্ষা করিয়া 
'আসিতেছেন; জাতীয় অবনতির সঙ্গে আমাদ্দের অনেক 
ভাল জিনিস বিলুপ্ত ইসস গিয়াছে, কিন্তু প্রাটীনপন্থীরাই 
ভারতীয় সঙ্গীতের নির্শাল ধারাকে বিলুপ্ত হইতে দেন 
নাই। শত শত রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলে আমর! হীরকসদৃশ 
ভাস্বর নান! বিষয় পরিত্যাগ করিয়! তৎপরিবর্তে কাচতুলা 
নিশাভ অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়! হর্ষচিত্তে বিচরণ 
করিতেছি, আনন্দে বিভোর হইয়া আছি। কিন্তু সঙ্গীত 
বিষয়ে গ্রাচীনপন্থীরা গ্ররূত অহুরির ন্যায় ভারতীয় 
সঙ্গীতের গ্রকুত মর্ধযাদ। বুঝিয়৷ তাহাকে অবিকৃত আকারে 
রক্ষ! করিবার জনা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়। আসিতেছেন। 
তাহাদেরই সেই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজও 
আমরা ঞ্রপদ প্রভৃতি উচ্চ দরের অনুপম সঙ্গীত গুনিয়! 
মুগ্ধ হইবার অবসর লাভ করিতেছি, কেবল টগ্পাজাতীয় 
সঙ্গীতের মোহে ডুবিক্া। ধাই নাই। বর্তমান যুগে বিরোধ. 
বিবাদ ভুলিয়া! গিয়া, সাম্প্রদায়িকতার জেদ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পদ্ধতিকে যথাসামঞ্জসা 
গ্রহণ করিলে সঙ্গীতরাজেোও ভারত যে পুরাকালের ন্যায় 
জগতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিবে, সে 
বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

উপসংহারে যে গীতপতি পরম দেবতা! প্রাচ্য ও' 
প্রতীচা মানবমাত্রেরই অন্তরে সঙ্গীতের নির্বরের আকারে 
তাহার স্বেহপ্রেম ঢালিয়! দিয়াছেন, এবং যিনি আমাদের 
অন্তরে সঙ্গীতের অনাম্প্রদায়িক ভাব উপলদ্ধি করিতে 
দিয় গ্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতকে মিলনের পথে অগ্রসর 
রুরিয় দিবার সুমহান বাণী প্রেরণ করিতেছেন, গকল 
সম্প্রদায়ের নমসা, সর্ববিধ জ্ঞানের একমাত্র আকার সেই 
পরমেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিম! আমার বক্তব্যের 
উপসংহার করি।* 


৬ চিত্তরঞ্জন দাশ। 


সর্বজন পরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ আর 
নাই। বিগত ২রা আঘাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দার্জিলিং 
শৈলে তাহার দেহপাত হইয়াছে। রাজনৈতিক গগনের * 
যে জ্যোতিষ্ধ গাত হইয়। গেল, জানি না সেস্ান 
আর পূর্ণ হইবে কি লা। এ.ছুভার্গঃ কেবল বঙ্গের 
নহে, সমস্ত ভারতের সর্বনাশ ঘটিল। স্বাদেশিক আন্দো- 


*. ভারতবর্ষ--১০৯২ জআধাড়-সংখাা হইতে উদ্ধূত। 


লন রি হইয়া! পরিল। তাঃগের হস 
প্রতিভার অন্ত আলোক,; অধ্যাংগায়ের লিরুপম ছবি 
দুপা হইরা গেল। মহাত্ম। গান্ধি ঠাঙার সহধগ্মা বিপুল 
বীর্ধ্যবান একনি ভক্ত শিষ্যকে হারাইয়। আজ চারি 
দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। নেতা স্গদয় বন্ধু ৪ পথ- 
প্রদর্শককে দেখিতে নাঁ পাইয়। ভারতের সীলা কহ 


সীমান্ত পর্যন্ত হাঁহাঁক1র উঠিঝাছে--অঞ্্ল ঝবিতেছে। 


আবাল-বুদ্ধববনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিতের মুখে একই 
কথা__সি, আর দাশ আর জীবিত নাই। ভ্রযুক্ত আগা 
লাপ্গপত রান, মহাত্ম। গান্ধী, মতিলাল নেহেক প্রস্ভৃতি 
সকলেই ভগ্রস্বাস্থা। প্রকৃত কর্মীর সংখা। নিতান্ত 
বিরল । ভারতের ভবিষাৎ আকা ঘোর ঘনঘটাছন্ন। 
আশার প্রদীগ নির্বাণোন্ুখ। জানি না, ভগবধকুপ। 
কাহার ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়া আবার সকলকে 
জাগ্রত করিয়! তুলিবে। 

শরীদুক্র নি, আরদ।শ ৫৫ বৎসর বয়মে দেহত্য।গ 
করিলেন। বিপুল পরিশ্রমে, মুক্রির বার্ত। ঘোষণার জনা 
দেশ-দেশাস্তর ভ্রমণে তাহার স্থাস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিন। 
বিপুল এতর্ধ্য সন্তোগ করিবার পরে ত্যাগের ভিতরে 
তিনি আপনাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কার|বাসও 
তাহাকে বরণ করিতে হইয়াছিল। তাহার পুত্রেরও 
রন্নপ মৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল । অনেক বদ্ুবান্ধবকে ও 
তিনি কারাগৃহে বিদায় দান করিয়/ছিলেন। চারিদিকে 
বিপু ও অমংখ্য বাধ|র সহিত তাহাকে অমিতবলে 
সংখ্রাম করিতে হইয়াছিল। রাজশক্তির অদম্য শক্তিকে 
বার্থ করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত বল নিয়োগ করিতে 
হইয়াছিল। 
বার জন্য উহাকে অশেষ প্রকার আয়াস মহা করিতে 
হইয়াছে। কয়েকজন মাত্র বিশস্ত বন্ধু তাহার সঙ্গী, 
পরিণীতা। ভার্ধা! আদশস্থানীয়। শ্মতী বাসন্তী দেবী 
তাহার সান্নাদাত্রী। সত্যের বলে তিনি বণীয়ান, 
ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত যাহা! তিনি কগ্নান।র 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহারই মমুজ্জল প্রত! তা.1;ক 
উৎসাহ দীন করিত, উহার অন্তর হইতে সমস্ত 
নিরাশ! বিতাড়িত করিয়! দিত) তাই তিনি অচঞ্চল ও 
অটলভাবে স্বস্থানে স্থির ধীর ও গম্ভীর হইয়া ঈ/ড়াইতে 
পারিয়াছিলেন । 

জীবনের এক অধ্যায়ে খণের দবাক্ষণ চাপে তাহাকে 
আদালতের সাহায্যে দেউলিয়। হইতে হইয়াছিল । কিন্ত 
সত্য যাহার জীবনের ব্রত, দেশ ও জনসেবা বাহার 
অন্যতর লক্ষা, তিনি কক্ষ বন করিবেন কেন? যখন 
সৌভাগ্যের দিন আসিল, আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ 
উপাঞ্জন করিতে লাগিলেন, তখন সমন্ত খণ একে একে 


গে করিরদিলেন। উচ্ছা' করিলে টি আইনের, 


তাহার. উপর আপনার মতান্বী ক 





 কজ, কারী 






ফাকে মহাজনসঞ্লকে বঞ্চনা করিতে পারিতেন | কিন্তু 
মগান্‌ উদ্দেপা লইয়া যিনি দেশের কগ্যাণসাধনে আব” 


৷ ভীর্ণ হইবেন, সনস্ত কলঙ্ক প্রক্কালিত করিঞ! পীনভাবে 


বৈরাগোর বদনে ত্যাগের কবচ পরিপাঁন করিয়া তাহাকে 
কার্ধাক্ষেত্ে নামিতে হইবে! তাই দেখিতে পাই 
স্বার্থে লালপাঞ মান্যশের আকাঙ্| তীহীকে একে 
বারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই । ভারতের চিরন্তন 
ভাব সেই ত্যাগের মূর্তি তাহাকে সম্পূর্ণই অধিকার 
করিয়। লইয়/ডিল। অসমাপ্ত সাধনার ভি তরে সাহিত্যিক 
কবি, চিন্ত।নীল লেখক, অক্লান্ত কঙ্ধী, বিনয়ী চিত্তরঞ্জন 
চারিদিকে হাহাকাঁরের সৃষ্টি করিয়।. আমাদের যধা 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিপেন। তিনি যেন্ব চেতনার 
স্থা্ট করিয়। গেলেন, নব আলোকের আগমন-পথ ঈষৎ 
প্রযুক্ত করিরা গেলেন, কশ্মঠ জীবনের যে স্থুপপষ্ট 
ছবি সকলের সমক্ষে ধারণ কৰিয়। রাখিলেন, তাহার 
দেহাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গে উন্মাদনা, সে চৈতনা সে মানর্শ 
যেন আমর নিঞ্জের দোবে হারাইয়। ন। ফেলি | তিনি 
যে আহ্বান রাগির। গেলেন তাহাতে ভির উদ্দ্ধ গাকিয়। 
যেন তীহারই প্রদর্শত পথে অগ্রপর হইন! শ্বদশের 
মুখ সমুজ্ছল করির! তুপি। শোকসন্তপ্তা পরী বাণস্তী 
দ্বেবীকে ও চিররঞ্জনকে আর কি বলিব? াহার। 
ভাগ্যবতী ও ভাগ্যবান যে তাহার! দেশবদুর পত্রী ও 
পুর হইতে পারিয/ছিলেন।* যিনি আপনার ন্ুখীতল 
ক্রোড়ে দেশবন্ধুকে মাশ্র্ধ দান করিলেন, তিনি তাহার 
আত্মার সদ্গতি বিধান করুল। 

শোভাঘাত্র। | শবদেহকে লইয়া যে উৎ্দৰ 
হইতে পারে, এ ধারণ! পূর্বে ছিলনা । গত বর্ষে 
স্তব্ধ হুইয়! গিয়াছি মহান্থুভব' আশুতোষের বিদানধ 
আয়োজনে ; আবার এ বৎসর দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের 
অন্তিম ,বিদি/য়দানে হিন্দু-মুমলমান প্রমুখ যে সকল জাতির 
স্থবিরাট আয়োজন দেখিলাম-_ভায! নাই উহ্ছার গুরুত্ব 
গ্রকাণ করিতে পারি। ৪ঠ| আধা বুহস্পতিবাঁর প্রাতে 
চিন্তরঞ্জনের মৃত-দেহ শিয়ালদহে পৌছিকার বছপূর্্ব 
হইতেই তীধণ জনতা চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়! 
ফেলিয়াছিল । শোকসম্বাদে এরূপ জনমমাগম ভারতে 
এই সর্ধপ্রথম। কাহ।র সাধা তাহা ভেদ করিয়! 
ভিতরে গুবেশ করিতে পারে? বে. বে পথ 
ধরিয়। পুম্পাচ্ছাদিত মৃত শরীর বাহিত হইক্সা- 
ছিল, তাহার উভয়পার্খে ও সম্মুধে পশ্চাতে ক্রোশব্য।পী 
জননমুদ্র ) প্রতি ছাদের উপরে প্রতি গবাক্ষের অন্তরালে 
অগণ্য কুলনহিল/গণ গোদ্শ্রীব হই! সজল নেত্রে অবস্থিত। 
শোভায।আ।র পরিপূর্ণ আয়োগন অথঠ নকলই স্বতঃ- 


11. 

আটা ৯: আকারমাত্রিক স্বরলিপি ১০১ 
স্পা ২ ৫(ট্াল্াাটাাাাাাা 
| ্রতন্ত। কেহ বা পতাকা লইয়! ছুটগাছে, কেহ বা পা! প্রকাশ করেন নাই.। বেলা হুইটার পরে চিত্তরঞ্জনের 
বিবাইতেঞ্ে, কেহ ব! বাজন করিতেছে, ঝারিবাহী শকট ; নশ্বর শরীর অগণিত বাহক কর্তৃক বাহিত হইয়া যখন 
হইতে স্শীতল পানীর জল ও সরব বিতরিত হইতেছে, | চিতার নিকট আনীত হুইল, হা-ছতাশ আরও বাড়িয়। 
সুপীকত মাটার গেলাম বক্ষে লই! ক্রতগানী লরি উঠিণ।. লোলজিহ্ব আগ অপ্ডরু-চনগনের ও দ্বতের 
ছুটিতেছে। মৃতদেহের উপরে গৃহ-ছাদ ও গবাক্ষ হুইতে | 'আহৃতি পাই দেশবন্ুর পার্থিব ভাগ ভন্ম করিয়। দিল 
পু বৃষ্টি হইতেছে। শ্মশান ঘাটের সান্নিধ্যে সামিয়ান। ; বটে__কিন্ধু যাহা ভ্ম হইবার নহে, তাহ! স্বদেশগঠনের 
খাটাইয়! জলন্ত গ্রধুক্ত হুইগ্রাছে। কিন্তু এই যে মহোৎ- | এবং একা ও মিলনের দিকে হিন্ুমুমলমানগণকে ষে 
সব দেখিলাম-__ভাহাতে কোলাহল নাই, চাপল্য নাই) ; যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর করি] দিল তাহ! স্থুনিশ্চিত। 
কেবলই হাহাকার, কেবলই দীর্ঘনিখাস, কেবলই অভ্র" ; এই মরণোত্সব বার্থ ন হইয়া, নবগ্রেরগায় নধজাগরণে 
বিসজ্জান। চৌরঙ্গীরোভ অতিক্রম করিবার সমর সন্ধদয় | মকলকে আরও জাগ্রত করিয়া তুনুক। 
ইংরাজগণ মৃতের প্রতি মর্ধ্যাদ| প্রকাশে কিছুমাক্র কপণতা --- 


আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা । 


১। সর গম প ধ নন্সগ্তক। খাদ সপ্তকের চিত্র_-ন্ুরের নীচে হুসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তুকের চিনের 
মাথার রেফ্‌। 

২। কোমল রস্খ; কোমল গ-্ছ্ঞ ; কড়ি মল্ক্ষ ; কোমল ধ-্দ) কোমল ন-্হণ। 

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্খে এক-একটী দড়ি । ১,২৭৩, ইত্যাদি তালি ও ফাকে অন্ধ । যে অঞ্ছের 
মাথায় রেফু তাহাই সম্‌। 

৪। তালের একফের! হইয়! গেলে ঈ/ড়ির স্থলে “আই” এই ইংরাজী অক্ষরটী বসে; আরম্ভ ও শেষে ছুই”আই"বসে'। 

৫ । একমাত্র1ল1। অদ্ধমাত্রাসঃ॥ দুইটী অন্ধমাত্র!। যথা “পর|”। চ|রিটা সিকিমার|, যখ! "দরগমা”। ছুট 
সিকিমাত্রা, যথ| সরঃ।॥ একটী অর্ধমা! ও দুইটী পিকিমাত্র। মিলি! এমা, যথ| সঃ গরঃ। একটা দেড়মাত্র! ও 
একটা অর্ধমাত্র! মিলিয় দুই মাত্র!, যখ! রাঃ গঃ | 

৬ কোন আমল সুরের পূর্বে যদি কে।ন নিমেষকালস্থায়ী আনুষর্গিক স্থুর একটু ছু'ইয়! যায় মাত্র, তাহা! হইলে 
সেই স্কুরটা ক্ষুদ্র অক্ষরে আপল শ্ুরের বাম পার্খে লিখিত হয়, সরাঁ-গরা। গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ 
স্পর্শমাত্রিক স্থুর লাগিয়া থাকে । আসল নুরের পরে কখন কখন অন্য স্থুরের ঈষৎ রেশ লগে; তখন এ সুর ক্ষুজ 
অক্ষরে দক্ষিণপার্খে লিখিত হয়, যগ! রাঁস | 

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিত একই; হাইফেন্-বর্জিত হইলে, এবং স্রাক্ষরের গারে সংলগ্ না থাকিলেই 
সেই মাত্র! বিরামের মাত্র! বলিয়া জানিবে। স্থুরের ক্ষণিক নিস্তদ্ধতাকে বিরাম বলে ॥ 

৮। অবসানের চিন, শিরোদেশে যুগণ দীড়ি। হয় এইখানে একেবারে থামিবে ॥ নয় এইখানে থামিঞ্জ। গালের 
অন্ত কলি ধরিবে। 

৯। পুনরারৃত্তি অর্থাৎ আস্থাযীতে প্রত্যাবর্তনের চিতনস্বরূপ দুইটি করিয়া “আই” বসে। কেন কলির শেষে ]] 
এই বুগগ “আই” দেখিলেই আস্থায়ীর যেখানে এইবপ যুগল “আই” আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে । 

১৯। পৌনরুক্ষির চিন, এই € ) গুন্ফ বন্ধনী; এবং পৌনর'ক্রিকালে কতকগুলি স্ুর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন, 
এই ( ) বক্র বন্ধনী, বথ! [সা রা গামা পা)ধা না) 

১১। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্িকালে কোন স্থুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে ব্রাাকেটের মধ্যে পরিবর্তিত 

[রা গামা] 

সুরগুলি স্থাপিত হয়। বথা,-সা রা গা। 


5০২ 
গ্রন্থ-পরিচয়। 


তত্বোধিনী পত্রিকা 


২১ কল, ওয়,ভাঁগ 


সেই প্রায় অশীতি বৎসর পূর্বে স্াঙ্ধর্শের নব অভ 
যুগে ৬ঞক্ষয় কুমার দত্তের “ধর্শনীতি”, ৬রাজনারায়ণ 


শ্রীমদূভগবদূ-গীতোপনিষৎ-প্রথমোহধ্যায়১_ বন্ধ মহাশয়ের “বজ্‌ তা”, “ব্রান্াধ্-গরস্থ ও “তত্ববোধিনী 
রী্ষীরোগ নারারণ তৃষা কর্ডৃক প্রকাশিত) মূল্য 1/* | পত্রিকা! প্রস্ৃতি সত্য প্রচারে কত অধিক সহায়ত! 


আনা মাত্র। 

প্রযুত ভূ'রা মহাশয় ভ্রীমদ্ভগবদূগীতার একজন 
ষথার্থ ভক্ত ও অনুরাগী অধ্যেতা। তিনি ইহার প্রকৃত 
অর্থ হ্বদয়ঙ্গম জন্য বহু বৎসর যাবৎ নিয়মিতভাবে গীত! 
অধ্যয়ন ও আলোচন! করিয়। আসিতেছেন ) কিন্তু উহার 





করিয়াছিল তাহা! এই জীবনী পাঠে আমরা কতকট! 
1 হদরঙ্গম করিতে পারি-। আমরা! এই পুস্তকখানি আগেযা- 
পাস্ত পাঠ: করিয়া গীত ও ভক্সাহচর্যা-লাভে ধন্য 
হুইগাছি। 

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ১৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 


বছ ব্যাখ্যাতৃপুরুষের “নানা অর্থ» দেখিয়া! তিনি সর্বদাই পাচখানি ফটোচিত্রে মগ্ডিত। ছাপ! ও কাগজ ভাগ । 


বাধিত হুইতেন। অবশেষে সমগ্র মহাভারত ও 
অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ করিয়া তাহার সংশয় অপনোদিত হয় 
এবং তিনি গীতার প্ররুত অর্থ হ্বদরঙ্গম করিতে সমর্থ হন। 
স্মগ্র মহাঁভারত ও পুরাণের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া গীতার 
যে অর্থ তাহার অন্তরে অগ্ভৃত হইয়াছে উহা! তাহার 
স্বরচিত কৃষণভাবিনী টাকায় ব্য করিয়াছেন। উক্ 
কৃভবিনী টাকাসম্বলিত গীতার এই নুতন সংস্করণ 
তিনি এক-এক অধ্যায় করিয়া! খণ্ডণ প্রকাশ করিতেছেন । 
এই টাকার বিশেষত্ব এই যে, গ্লোকান্তর্গত এক-একটা 
শব্দের বিশদ ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে এবং কোথাও পাঁঙ্ডিতা 
প্রদর্শনের বৃথ! চেষ্টা না করিয়া সহঙ্গ সরল শ্রদ্ধাপূত 
হৃদয়ে সমগ্র শ্লে!কার্থের মধ্যে একেবারে তলাইয়! যাইবার 
চেষ্টা কর! হুইয়াছে। ভ্রীযুত ভূয়া মহাশয়ের মতে_. 
বন্থধর্খ পালন ও ভগবদ্ভক্কি একত্রে করাই. গীতার 
উপদেশের মর্ঘু” । 

ডিমাই ৮ পেজী আকারে ৫০৮৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) 
কাগজ তাল। . 

ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ডের জীবন বৃত্তান্ত । 
উবঙ্কবিহারী কর প্রণীত । প্রাপ্তিক্কান_-+২১১ নং কর- 
ওয়ালিস স্রট এবং ঢাক! পূর্ব্ব বাঙ্গালা ত্রাহ্মদমা্ | 
মূল্য ॥* আট আনা মাত্র |, 

ঢাক জেলায় মহেখবূদি প্রগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া 
একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার গুপ্তবংশ চিরদিনই 
বিশেষ সগ্মানাহ। ভক্ত কালীনারাযণ এই গুগ্রবংশের 
বংশধর এবং ভূম্যধিকারী ছিশেন। ইনি স্বকীয় খুণা- 
প্রভাবে একটী গৌরবময় স্থতুৎ সম্পন্ন পরিবারের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন। খ্যাতনাম! স্বনামধন্য সার কুষঃ- 
গোবিন্দ ও প্রভৃতি ইারই স্থযোগ্য পুর । ইনি গ্রথমত 
শক্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তারপর ধীরে ধীরে কেমন 
করিয়া ব্রাঙ্গধম্থ্ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, মে ইতিহাস 
বড়ই আশ্্্যজনক । ভক্তীবনীরচনায় সিদ্ধহস্ত 
জীবন্কবিহারী কর মহাশয় নাতিদীর্ঘ নয়টা পরিচ্ছেদে 
ভক্ত মহাম্মার সে জীবনেতিহাস আমাদিগকে শুনাইগাছেন। 


ভাবসঙ্গীত ও ভাবকথা-__কালীনারায়ণ 
গুপ্ত গ্রণীত। ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট--কলিকাত! 
হইতে শ্রীবরদ! কান্ত বন্ধ কর্তৃক গ্রকাঁশিত ও বিনামূল্যে: 
বিতরিত। 
উপরে যে মহাঁত্মার জীবন-বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদের বর্তমান আলোচ্য গ্রস্থখানি 
তাহারই রচিত। এই সঙ্গী ত-বিষয়ক গ্রস্থখানির এরূপ 
নামকরণের একট! কৈফিয়ৎ দেওয়! হইয়াছে__"ন| 
থাকার নাম অভাব, থাকার নাঁম ভাব। থাঁকার ভাঁবই 
ভাবসংগীভের ভাব। এইভাবে ইহার ভাবষংগীত নাম 
হইল।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহ! ব্রহ্মপ্গীতই ) অধিকন্ধ 
সঙ্গীতগুলি গ্রাম্য স্থুরে ও ভাষায় রচিত হওয়ায় পল্লীবাসী 
জনসাধারণের চিত্ত ইহাতে সহঞ্জেই আকৃষ্ট হইবে বিয়া 
মনে করি। সঙ্গীতগুলিট্তি রচন্ষিতাঁর যে জ্ঞান, 
ভক্তি, প্রেম, বিশ্বান ও বৈরাগ্যের চিত্র কুটি! উঠিয়াছে, 
তাহা সত্যই মনোরম । অধিকন্তু এবারকার এই সপ্তম 
সংস্করণের গোড়ায় শ্রদ্ধাস্পদ গ্রস্থকারের উপযুক্তা কন্যা 
৬৬ পৃষ্াব্যাপী এক সুদীর্ঘ “পিতৃ-স্বৃতি”' সংযুক্ত করিয়া 
“পিতৃতর্পণ” সম্পন্ন করিয়াছেন | ই্ার এই রচন! 
অতি মনোরম হইয়াছে; একবার পড়িতে আস্ত করিলে 
শেষ না করিয়! থাকা যায় না। ছাপা ও কাগজ ভাল। 
রয়াল ১৬ পেগী আকারে ২* পৃষ্ঠায় মম্পূর্ণ।. 
মহিন্ঃস্তোত্রযু1-প্রসভীশচজ্্র দিদ্ধান্তভৃষণ 
কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত, । মুলা ১২. টাক! 
মাত্র! 
সংস্কৃততাষায় স্তোত্রলাহিত্যের মধ্যে মহিয্ন+স্তোত্রের 
বিশেষ খ্যাতি 'আছে। এই. স্তোরটী, ভারতের প্রায় 
সর্বত্র ষাগ্রছে নিত্য পঠিত হইরা থাকে ; অথচ এপর্যান্ত 
ইহার একটীও নিসর্ল সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। 
স্থথের বিষয়, ষম্প্রতি পণ্ডিত, শীযুক্ত সতীশচন্্র সিদ্ধান্ত" 
ভূষণ মহাশয় ইহার যে একটা নূতন সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়াছেন, উহ! দ্বার! দেশের এই দীর্ঘ দিনের অভাব 
আন্ধ বিদুরিত হইল! এই ন্া্সথন্দর ২ংস্করণটা খাহার 
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_€চাখে পড়িবে তিনিই ইহার অস্তঃযৌন্বর্ষ্য মুগ্ধ না হইয়া | 


(পারিবেন না। দিদ্ধান্ততৃবণ মহাশয় প্রথমে স্তে।ত্রের মূল 


প্লোক, তঙ্গিয়ে পদচ্ছেদ, তাহার পর উহার এক বিশদ 
ব্যাখা! সন্মিবেশ করিগাছেন ॥ এই বাধ্য! ৩২ খানি হস্ত- 
লিখিত টীকার সাহাযে মল্লিনাখের পদ্ধতি অন্থগ রগে করা 
হইয়াছে) ব্যাখ্যার পর যুল শ্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ, 
অবশেষে বিস্কৃত বিকৃতি আছে; এই বিত্বতিতে শ্লোকের 
ভাব, তাতপর্ধ্য ও পৌরাগিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি প্রদত্ত 
হইয়াছে। দিদ্ধান্তভুষণ নহাখর একজন যথার্থ গঙি। 
তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎলর ধরিয়! মহিয়ঃ্তোত্রে স্বকীয় জ্ঞান- 
লাভের জন্য অন্কুসন্ধিৎমার সহিত যাহ! 'কিছু সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহাই আজ পাঠকদিগের সমক্ষে উপ- 
স্থিত করিয়া ধনা হইয়াছেন, ইহা! আমাদের  পঞ্ষে 
একটা কম স্থণংবাদ নহে। তাহা ছাড়! দ্বাদশ পৃষ্ঠা ব্যাপী 
এক সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি উক্ত স্তোত্র সন্ধে যে গবে- 
যণামুলক আলোচন!| করিয়াছেন, তাহা মেমন সুসঙ্গত 
তেমনই পঞিতঞনন্থুলভ হুইর়াছে। তাহার এই সুন্দর 
আলোচনাটা আমরা ১৮৪৫ শকের অগ্রহায়ণ-সংখ্য। 
তব্বঝোধিনী পত্রিকান্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, অন্থসন্ধিংস্থ 
পাঠকগণ উহ! পড়ি দেখিতে পারেন । 

আমাদের মনে হয়, সমগ্র ক্লে(কটার একটা স্বতন্ত্র অন্ধ 
থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থগ্রছের অধিকতর 
দুবিধা হইত। 

ডবল ক্রাউন আকারে ২২+১৫৮ পৃষ্ঠায় মন্পূর্ণ। 
ছাপা ও কাগন্ধ ভাল। শ্যামবাজ্ঞার ব্রি রোড 
সংস্কত  সাহিত্যপরিত্মন্দিরে গ্রস্থকারের নিকট 
প্রাপ্তব্য। 

তন্ত্রী |-_সধানন্দ ওরফে শ্রীকালী প্রন বিশ্বাস 

প্রণীত । কলিকাত! ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড আদি- 
্রান্মদমাজ-বন্ত্রে শ্রীরগগোপাল চক্রবত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত | মুল্য ॥* আট আনা মাত্র। 

তন্ত্রী'-হিন্দী ও বাংল! ভাষাম়্ রচিত কয়েকটা 
ভগবদৃবিষয়ক সঙ্গীতের গমষ্টি। তিক! পাঠে অবগত 
হওয়া যাঁর বে, গ্রস্থকারের এক উপধুক্ত বয়স্ক পুত্রের 
চিতাভন্ম হইতেই তাহার অগ্তরণিহিত গাতপতদল প্রশ্মু- 
টিত হইয়াছে । কিন্তু সুখের বিষয়, কোন সঙ্গীতেই আমর! 
তাহার শোকব্যাকুল ছুঃখিত চিত্তের পরিচন্ন পাইলান ন।-_ 
'আগাগোড়াই তিনি সনানন্দ। ভগবৎপ্রেমের রাটাক। 
কপালে পরিয়া যিনি বিশ্বজগৎকে ভালবাফিরা ফেলি- 
ফ়্াছেন, কীট-পত্গ-ভৃণ-তক্কতে ধাহার আজ্মীঃ-বোধ 
জাত হইস্থাছে, পুরবিয়োগবেদনার কি তিনি বিষ 
হইতে পারেন? আমর! দেখিয়াছি, তিনি ভগবান 
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আত্মসমর্পণ যোগে অনেকদূর অগ্রপর হইয়াছ্েন। ভাহার 
প্রতোকটী সঙ্গীতের মধ্য দিরা ভগবানের গ্রতি গ্রগাড 
প্রেম অটল বিশাস ও একাস্তিক নিষ্ঠা ভক্ত-্থুলভ £বৈরাগা 
ও দীনতায় মণ্ডিত হইয়া শোভন ধারণ করি. 
য়াছে। 

মঙ্গীতগুলির ভাব-শৌন্দর্ষে। মুগ্ধ না হইয়া পার! 
যায় না। গত ১৮৪৬ শকের তন্ববোধিনী পত্রিকায় 
আমরা ইহ্।র কয়েকটী সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছিলাম ; 
আশ! করি, পাঠকগণ তাহার রম উপভোগ করিয়। 
থাকিবেন। 

আগিত্রাঙ্ষমমাজের স্ুপ্রপিদ্ধ গায়ক: সঙ্গীততন্ব্ণৰ 
গানগুলিতে স্থুর ও 
তাল যোজন! করিকছেন। রয়ণ ১৬ পেজী আকারে 
১৯+৯৬ পৃষ্ঠায় সম্পৃ। মুখপত্ে গ্রন্থকারের একখ|নি 
ফটো-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপ ও কাগজ ভাব। 

আধ্য অক্টাঙ্গিক মার্গ ।--ডাঃ জীবীরেন্দ্রাগ 
বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। মূলা ১২ টাকা। 

বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশ-গ্রন্থ ভ্রিপিটকে নির্ধাণ- 
হেতুভূত “মম্যক্তৃষট' প্রভৃতি যে আটটী উপায় নিরূপণ 
করিয়৷ গিয়াছেন, উহ্বারই নাম “মাধ্য অষ্ট।ঙ্গিক মাগ” । 
উহার মূল বাগদী ভাষায় লিপিবন্ধ। গ্রন্থকার সেই মুল 
মাগধী ভাষা হইতে বচনসকল উদ্ধৃত করিয়! তরিয়ে 
উহাদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং “মার্গঙ্গ- 
দীপনী" নামক স্বরচিত এক বিস্তৃত ব্যাথা! দ্বার! দার্শনিক 
তত্লোচনা! মহকারে বাঙ্গাল! ভাষায় মুল বিধয়টীর 
তাৎপর্য বিবুত করিয়াছেন । বিষয়গুরুত্বে ও পারি ভষিক 
শবের বাহুল্য ব্যাখ্যানগী সাধাগণের পক্ষে তত 
সুখবোধ্য না হষইলে৪ আমরা গ্রস্থকারের প্রশংসা ন 
করিয়। পারি না; কারণ বাঙ্গালা ভাষা এজাতীয় 
গ্রন্থের একান্তই অভাব ছিল। গ্রন্থকার: এই পুস্তক 
প্রচার দ্বার! পেই অভাব মোচন করিয়! বাঙ্গাল|-সাহিতোর 
মহো!পকার সাধন করিলেন ॥ 

“আনাপান-দীপনী" নামক “আনাপান-সতিরঃ একট 
স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও এই গ্রস্থের পঠিত সংযুক্ত হই! প্রকাশিত 
হুইয়াছে। পাতঞ্জলধঘোগ-দর্শনের সহিত ইহার অনেক 
মিণ দেখা যায় । ইহা ছাড়া গ্রন্থকার ১৪ পৃষ্ঠা বাপী 
এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় গ্রস্থোক্ত যুল বিষরগুলির একটা! 
ব্যাখ্য! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

১৬ পেগী ডবল ক্রাউন আকারে ১1১+১৪৮ পৃষ্ঠা 
সন্পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ মন্দ নয়। 


লট 
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১। টা 0847, আরপ্ত হ)। বহে বে কোন সময়. ৪ 
হইলে তীহাকে সেই বংসরের ১ম সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে। 
* ২। আ্বগ্রিম বার্ধিক মূলা ডাকমাস্টল সঙ্চ ৩/: আনা; প্রতি সংখার নগদ সুগা 1» চারি আন! ভিঃ পিঃ ব্রত 
স্বতন্্। অসদর্থ, ছাত্র এবং মহিলাদের জনা বি মুলা ২০/ রা 

৩1 প্রতি মাসের সাারগত প্রথম সপ্পা্েই পাত্র প্রকাশিত, হয়): এ্রাভকগণ টি ও: রাজা + 
মধ্যে পত্রিকা না পাই'ল স্থানীক্স ডাকঘরে তদ*্ করিবেন ; না পাগলে ম্যানেজারের নিকট প্জ লিখিবেন। যে মাসের 
পত্রিকা, সেই মাঁস অতীত হইলে অপ্রাপ্ত সংখা! বিনামূলো দেওয়া হইবে না) 

৪। বিলাদূল্যে নমুনাস্থনপ পত্রিকা দেওয়া ঠর না) ঠিন আনা মূলের ডাকটিকিট গাঠাইলে নমুনা একখণড 
পাঠান হয়। 

৫1 গ্রাহকগণ অন্তরোধ করিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানে| হয় । অতিরিক্ত খরচ 1৯ চারি আল! লাগে। 

৬। ঠিকান! পরিবর্ুন করিতে হইলে পুর্ব মাসের ২৯শে তারিখের মধো জানাইতে হইবে। -অগ্নাদিনের জন্য 
ঠিকান| পরিবর্তন করিতে হইলে ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করাই সুবিধ।। 


লেখকগণের প্রতি । 


৭। লেখকগণ অনুগ্রহ পূর্বাক প্রবন্ধের নকল রাখিয়! পাঠাইবেন। 
৮1 উপযুক ষ্্যাম্প দেওয়া থাকিলে রচনা! মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথব| অমনোনীত হইলে পাগুলিপি ফের 
দেওয়া হয়। 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি। 


৯। বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসে মীসে আগ্রিম দেয় । 

১*। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে পুর্ব মাসের ২০ শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হুইবে। শেষ 
বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর পনেরে! দিনের মধ্যে ব্লক ফেরত ন! লইলে উহ| হারাইলে আমর! দারী হইব না। 

১১। ঙ্লীল গ্রভৃতি বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বর্জাইস অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপি না। ছাপিতে হইলে যাঁধারণ দর 
অপেক্ষা! অধিক মূল্য লাগিবে। ব্লক ভাঙ্গিয়৷ গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। 

১২। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণতঃ স্মলপাইকায় ছাপা হয়। হেডিং প্রভূতিতে মানানসই 'অক্ষর ব্যবহৃত ভয় । 

১৩। বিজ্ঞাপনের মাসিক মূলা £-_-পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৭ $ অর্ধ পৃষ্ঠা 8৯7 লিকি পৃষ্ঠা ২।*$ সিকি কলম ১॥* টাক1। 

৯৪। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে ঝ! দীর্ঘকাল প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মুলা পত্র লিখিলে জানান হয়। 

১৫। পত্রিকার সুল্যাদি কাধ্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

১৬। পত্রিকা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য নিয়োক্ত ঠিকানায় পাইবেন । 

১৭। পত্রিকার বহুল প্রচারের জন্য এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট জাবশাক। আমাদের নিযুক্ত 
এজেন্টগণ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাজনক স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা! কর! হয়। সাক্ষাতে তাহার বিবরণ জাঁনিতে পারিবেন । 


আদিব্রাঙ্গমমাজ কার্য্যাধাক্ষ-__ 
** সাগর রর ণ শ্রীস্বরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ | 





১৮৪৭ শক শ্রাবণ 


তববোধিনী পত্িক। 








প্রিন্স ছ্বারিকনাথ ঠাকুর । মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিলাতে অবস্থানকালে ) (যৌবনে ) 








শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্জনাথ ঠাকুর 
(যৌধনে 


(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সৌজস্তে ) 
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১৮৪৭ শক 


কা 


শব্ধ ব। একনিদদ গা আআনীনরা্তং কিঞ্চনা সীব্রদিদং সর্্ঘনগছজং। তদের নিতাং জানসনত্তং শিবং শতগকসির্ধ্বমে কমেবা্ছিতীয়গ্‌ 
সর্ধবা।গি নর্ব্বনিরন্ত, সব্্বা্রয়ং সর্ধবিৎ সর্ব্বশক্রিমদ্ধবং পূর্ণমপ্রতিষমিতি | একসা তলোযো'পাননয়! 
শারত্রিকসৈহিক্চ শুতস্ভবতি। তক্ষিন্‌ প্রীতিত্তসা প্রিগকাধাসাধনঞ্চ তছুপাসনমেধ*। 
সম্পাদক-__শ্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কলিগত্তান্দ ৫*২৬। সন্বৎ ১৯৮২ গৃঃ ১৯২৫ | শক ১৮৪৭ সাজ ১৩৩২। 





অঞ্জলি । 
(প্রাক্ষতীন্্নাথ ঠাকুর ) 
৯১ অঞ্জলি । পর্জনা-দেহ- দ্েবত!। 

১। প্রচণ্ড ঝড় উঠিতেছে। পশ্চিমদিক 
হইতে তুভগ্বরে মেঘণ্ুল! যেন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস 
করিবার জন্য ছুটিয়া আদিতেছে। হে ভয়ত্রাতা ! 
আমরা বড়ই ভীত হুইয়! পড়িয়াছি। পিতা! যেমন 
পুত্রকে বিপদ-আপদ হুইতে সর্বদাই রক্ষা করেন, 
তুমিও আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষ! কর। 

২। প্রভু! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
দূরে যাইও না। তুমি আমাদের নিকটে এসে! । 
: মেঘের ভিতরে তুমি আছ। প্রভগ্তন বায়ুর মধোও 
তুমি আছ। তোমারই ভয়ে মেঘ সঞ্চলিত 
হইতেছে, এবং তোমারই ভয়ে প্রভঞ্জন বায়ু বেগে 
ধাবিত হুইতেছে। আমর! তোমাকে ব্যাকুল প্রাণে 
আকুল হৃদয়ে ডাকিতেছি। আমাদের উপরে এই 
ঝড়ের আঘাত পড়িতে দিও ন|। 

৩। নূতন মেঘের ন্মেহ নূতন জলধারারূপে 
নামিয়া সিক্ত করিয়। দিল। গাছপাল! 

সগ্্রীবিত হইয়া উঠিল। পাখীর! 
নিজ নিজ দেহ হইতে জল ঝাড়িয়৷ ফেলিয়া আনদ্দ- 


খবনিতে তোমার প্রতি কৃতভ্ঞ্তা! প্রকাশ করিতেছে । 


ইন্্রধনু বিজয়ী বন্ধু মেঘের বিজয় ঘোষণার জন্য 
পূর্বদিকে বিষিত্রবর্ণে স্থরঞ্জিত বিরাট বিজয়-তোরণ 
নিশ্মাণ টু সূর্য্যের অস্তাচলে যাইবার 
ৰ র্‌ । এ? * 


সময় আসিয়াছে । ডুবিডুবি করিয়াও সূর্য্য অপ- 
রাত্রের এই সমস্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া! ক্ষণকালের 
জন্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতেছে। গামাদের নয়নে, 
হে সুন্দর! দিব্যৃ্টি দাও। আমরাও এই 
সৌন্দর্য্যের ভিতর তোমাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া 
যাই। 


৪। এই মেঘ এই ঝড় জামিয়া যেমন 
মৃতপ্রায় ধরণীর ভন্তরে নুতন প্রাণ সঞ্চার করি- 
যাছে, শুষ্বপ্রায় জীবজস্তর অন্তরে নূতন শান্ত 
সঞ্চার করিয়াছে ; তুমিও সেইরূপ তোমার অমৃত- 
ধারা বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে নির্ভয় কর এবং 
মৃত্যুকে পরাজিত করিবার শক্তিসামর্থা প্রাদান কর। 

৫ | দুঃখের আঘাতে ব্যথিত হইয়া, আভান- 
বশত ভয়ে ভীত হইয়! আমর! যেন [তোমাক 
কখনও না ভুলি। তোমাকে আমাদের. তাস্তারের 
পুজ| অর্পণ করিতে কখনও যেন পশ্চাৎপদ না হই । 
হে অসৃতপুরুষ ! হে স্ৃত্যু্জয় পুরু ! তুমি আমা- 
দিগকে বারেক স্পর্শ কর, আমরাও তোমার পদিত্র 
স্পর্শে মৃত্যুঞ্জয় হইয়। যাই। 

৬। বাহিরের প্রাবল ঝড় যেমন আমাদিগকে 
আকুল করিয়! তুলিয়াছিল, আমাদের অন্তরে প্রবল 
বিষয়কামন! তেমনই আমাদিগকে আকুল করিতেছে । 
বায়ুতাড়িত রবারের গোলার মত আমর! বিষয়বাসনা 
কর্তৃক বিবয় হইতে বিষ্লান্তরে তাড়িত হইতেছি। 
বিষয়বাসনার সঞ্ষে ভয়ভাবনা সকলই বদ্ধিত হইয্জা 





দান কর। সু এবং সুতার সচর অন 
নানাবিধ রে রি কনার 


প্রহার 11:৮89 13. 

৭। তোষার বিধির বারিধ 
বন্ধিত হইয়। গুঞ্ তরুকে সম্ীবিত করে, কমার 
পরিপূর্ণ করে এবং মরুভূমির মধ্যে প্রাস্তরেরও 
ভিতর হইতে সুপেয় জলের শতেক উৎস খুলিয়! 
দিয়! পথিকদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করে। তোমার 
ন্েহপ্রেমই অন্তরে অমৃতধারার আকারে নামিয়া 
আমাদিগকে তোমার সঙ্গে সমধধন্মাঁ করিয়া তুলে । 

৮।. কালে! মেঘের ভিতর হইতে পুত্র বিদ্যুৎ 
প্রকাশ হইয়া যেমন সমুদয় আকাশকে আলোকিত 
ও উজ্জ্বল করে, সেইরূপ তুমিও আমাদের. কলুষা- 
বৃত হৃদয়মন ভেদ করিয়! আমাদের সম্মুখে আপ- 
নাকে, প্রকাশ কর; তোমার বিমল শুভ্র জ্যোতিতে 
আমাদের ভাত্মা আলোকিত ও উজ্দ্বল হুইয় 
উঠৃক। 

৯। তোমার স্সেহপ্রেম নিত্যকাল প্রতি 
মুহুর্তে অজতধারে আমাদের মন্তুকে ঝারিতেছে। 
কিন্তু পাপতাপের মেঘ আসিয়! ধন আমাদের 
হৃদয়মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, দুঃখকফেটর 
যখন বায়ুতাড়িত গোলকের মত আমাদিগকে লইয়া 
খেলা! করিতে থাকে, তখনই তুমি জ্যোতি 
স্বপ্রকাশ মুর্তিতে সেই অন্ধকার মেঘ অপসারিত 
কর এবং ছুঃখকফ্টের ঝড়ের বাতাসে চিত্তকে নির্ঘবল 
করিয়। দাও! তখনই তোমার ন্সেহপ্রেম প্রত্াক্ষ 
উপলব্ধি করি এবং অবাক হইয়া, যাই। 

১০। মুহুর্তে মুহুর্তে বিদ্যুতের প্রকাশে যখন 
চক্ষু ঝলসিয়া যায়; বজ্র কড়কড় গঞ্জনে যখন 
আকাশ বিদীর্ণ হইতে থাকে ; কড়ের প্রবল বেগে 
যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষমকল উতপাটিত: হইতে 
থাকে, গৃহাদি কম্পিত হয়; অবিরাম বারিবর্ষণের 
কারণে ধরণী যখন ডুবিয়! বাইবার উপক্রম করে, 
তখন হে প্রভূ! আমর! ভয়ে ত্রাসে বগা 
হইয়া তোমারই শরণাগত হই। 


১১। হে দেবদেৰ ! তোমারই: শাসনে 





1 দের পরম সখা 9 -সহৎ। 


টা ২৭... 


[0৮১৮ ্গতকে অবজীবনে সন্্রীবিত হইতে 
বানর হুইয়! উঠি। 


_১২। হেপরমান্ধুন্! ততুগি আমাদের শরী- 
রকে দ্রটিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ কর। তুমি আমাদের মনকে 
জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমুদ্্বল কর। তুমি আমাদের 
আত্মাকে ধশ্মভাবে সমুন্নত কর আমর! যেন 
নিত্য উপলব্ধি করি যে তুমি জামাদের পিতামাতা! 
এবং আমরা তোমার সন্তান । - এইটী_উপলব্ধি 
করিয়া আমরা যেন সমস্ত দুঃখশোক বিপদ আপদের 
মধ্যেও অটল ও নির্ভয়[চত্ডে দাড়াইতে পার । 

১৩। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, সকল জ্ঞানের আকর। 
ভূমিই-আমাদের পথ প্রদর্শক-নেতা॥ তুমিই আমা- 
আমন তোমাকে 
স্মরণ করি, আমর! ৫তোমাকে ভজনা করি। 

১৪। আমরা তোমার মহিম! সব্বত্র প্রচার 
করিব, তুমি আমাদের রপনাগ্রে আ/বভূতি:হও। 
আমরা তোমার নামে অঞ্জাল রচনা করব, তুমি 
আমাদের লেখনীর উপর আশীর্ববাদ রর্ষণ কর। 

১৫। আমরা তোমার চরণে. যে সমস্ত অঞ্জলি 
নিবেদন করিতেছি, সেই সমস্ত অঞ্জলির ফুলগুলি' 
হৃদয়ের প্রশস্ত উপবন হইতে বাছিয়। বাছিয় সংগ্রহ 
করিয়াছি । তুমি তাহা গ্রহণ করিয়! আমাদিগকে 
ধন্য কর। আমাদের চিঙরানা আরও বিচিত্র 
ফুল ফুটিয়া উঠুক । 

৬২ অঞ্জজি। প্রাণং দেবত1। 

১। হে শ্রাণন্বরূপ ! তোমার অসীম প্রাণ 
হইতে একবিন্দু প্রাণ এই বিশ্বজগ্তে তুমি নিক্ষেপ 
করিয়াছ। তাহ। দ্বারাই এই ঠ প্রাণে 
স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরাও তোমার যেই 


প্রাণবিন্দু হইতে প্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রাণবান হুইয়! 


উঠিয়াছি । তুমি আমাদের প্রাণে অধিষ্ঠিত হও । 
আমরা তোমাকে পূজা করি ।. ই 
২। কমার নলের কষা 





প্রযুক্ত ইউক। (তোমার বজদগড জসর্ধাবানদিগকে 
_ তোমার পথে ফিরাইয়া শনুক। তুমি আমাদের 
প্রতি প্রস্ম হও। আমরা যেন. একমাত্র তোমা” 
কেই সমস্ত হৃদয়ের আন্ধাক্তি নিবেদন করিয়া 
পূজা করি। তোমার স্থান যেন ছন্সমবেশে গাসিয়! 
কোন মনুষ্য, কোন দেবতা, কোন পদার্থ | কোন 
শক্তি অধিকার করিতে না পারে । 

৩. তুমিই একমাত্র এব. তুমিই একমাত্র 
সৃগ্রিস্থিতিগ্রলয়কর্তা ।.. আমর! কত সময়ে ইহা 
উপলব্ধি করিতে না! পারিয়া কণ্টকাবৃত পথে চলিয়! 
আঘাতে. ক্ষতবিক্ষত. হই। .তোমার নিকটে 
যোড়করে এই প্রার্থনা, করি, তুমি আমাদিগকে 
সেই কণ্টকময় পথ হইতে ফিরাষ্টয়া আন এবং 
তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তিসার্্থ্য 
প্রদান কর। 

৪। আমরা যখন তোমার ,আদেশের বিপ- 


রীতে চলি, তখন্‌ আমাদিগকে, হে পিতা, দণ্ড দিও, 


কিন্তু বিনাশ করিও না। আমাদের মন্তরে বল 
দাও, যাহাতে আম্রা. তোমার, শক্রদিগের উপর 
জয়লাভ করিতে পারি। 

৫। হে পবিত্রস্বূপ! তোমার আগমনের 
সম্বাদ পাইয়া অন্ধকারের সহচর অনুচরসকল 
কম্পিতচিত্তে- চতুর্দিক অবলোকন করিতেছে । 
তোমার বিমল _-জ্যোতির শরুণ আভ! দেখিতে 
পাইয়! তাহার! চারিদিকে দ্রুতপদে পলায়নের পথ 
আন্বেষণ করিতেছে । হে জ্যোতির্ময়! তোমার 
জ্যোতিতে আমাদের হৃদয়গুহা উদ্ভাসিত কর। 

৬। তোমার পুণ্যরথ তুমি আমাদের জন্য 
প্রেরণ করিয়াছ। মেই রথে আরোহণ করিয়! 
তোমার সমীপে উপস্থিত হইবার বর প্রদান কর। 
যাহার! পাপে ডুবিয়া.তোমা হইতে দূরে যাইবার 
ইচ্ছ! করিতেছে, উ্াশীর্রবাদ কর, তাহাদিগকে ও 
যেন অগ্রিসংযোগে স্বর্ণের ন্যায় তোমার নামের 
তেজে পরিশুদ্ধ. /৬০ সঙ্গে লইয়া! যাইতে 

. পারি। *: 

৭) হে 27 রুদ্রমুখ সংহরণ 
কর আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি। আমাদের 
সন্তানের যেন এমন.কোন কার্ধ্য না করে, যাহাতে 
- তামার রুদ্রমুখ দেখিতে হয়। তোমার প্রসন্নমুখ 


১০৭ 


আমাদিগকে দেখাও, যাহাতে আমাদের ভয়তীত 
চিত্ত শাস্তি লান্ত করে। ৰা 

৮। আমরা সর্ববদাই যেন শে নর 
থাকি। , আমাদের রিপুগণ যেন ইচ্ধানের অভাবে 
অগ্নির ন্যায় বলহীন.. হইয়া গড়ে । রিপুগ ণের 
গ্পীড়নে আমর! বড়ই কাতর হইয়! পড়য়াছি। তুমি 
আমাদের. সহায় হইয়! তাহাদের সহিত অংগ্রামে 
আমাদি গকে বিজয়ী কর। 

৯। হে দেরদেব! তুমিই সকল জ্ঞানের 
আকর। তুমিই -সরুল যজ্ঞের অধীশ্বর|. তুমি 
আমাদিগকে তোমার জন্জানের কণামাত্র গরদান কর, 
যাহাতে আমরা তোমার বিশ্বজগতের. আশ্চর্য 
কৌশলমকল অবগত হইয়! ধন্য হই.1.. তুমি আমা- 
দিগকে সকল শুভকন্ের যদ প্ররর্থিত কর, 
যাহাতে আমর! তোমার বিতরিত অন্নজল লাত 
করিয়! পুষ্টি তুষ্টি ও ভ্| লাভ. করি। ৃ 

১০। হে স্বন্দর! তুমি তোমার অতুল 
সৌন্দর্য্য এই বিশ্বজগত আচ্ছাদিত করিয়া রাখি- 
য়াছ। যতই সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি, ততই 
তাহাতে ডুবিয়! যাই । তোমার সৌন্দর্যের অন্ত 
পাই না। নেই সৌন্দর্য ধারণা করিতে গিয়া 
হৃতপিণ্ স্তব্ধ হইয়া যায়। আমার দেহমন তোমার 
জ্ঞান, তোমার সৌন্দর্য্য ধারণ! করিতে না৷ পারিয়া 
মুহুর্তে মূহুর্তে .. কীপিয়া উঠিতেছে--অবশ হইয়া 
পাড়িতেছে। _ প্রভূ ! যতটুকু ধারণ! করিতে পারি 
ততটুকুই জ্ঞান ও সৌন্দর্য আমাদের সম্মুখে উপ- 
স্থিত কর। আমাদের দেহমন ভয়মুক্ত হউক, 
শাস্তিলাভ করুক। 

*৩ অঞ্জলি। জ্ঞানং-দেবত! | 

১। হে জ্ঞানন্বরূপ! তূমি আমাদের অন্তরনিহিত 
জ্তানপ্রদীপ প্রন্থলিত কর। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান 
উভয়েরই আকর তুমি। তুমি আমাদের হৃদয়দেবতা। 
ভুমি আমাদের জন্তরে অধিষ্ঠিত হও এবং আমাদের 
আত্মাকে বিজ্ঞানে. ও প্রজ্ঞানে সমুজ্ৰবল কর। 
তুমি আমাদের প্রতি কূপা কর। তুমি আমাদের 
ভক্তিপূর্ণ পূজা স্সেহহস্তে গ্রহণ রুর। 

২। তুমি বিশ্বজগতের পালক। তুমি আমা- 
দ্িগকে ধনৈশবর্্য প্রদান. কর এবং আমাদিগকে 
সর্ববতোভাৰে প্রতিপালন কর। আমর! তোমার 


১০৮ 
পরাজয় প্রদান কর। হে অমৃতপুক্ষব ! তুমি 
আমাদের আন্তরে ভোমার প্রতি অচল শ্রন্ধ! দাও, 
যাহাতে জামরা তোমার উপাসন। দ্বার! সর্বধাঙ্গীন 
উন্নতি ও মঙ্গলের অধিকারী হই । 

৩। হে সকল জ্ঞানের অধিপতি ! তুমি এসো 












উরি রন 
সমস্ত বলের মুল সেই বলদাতা। তোমাদের সমস্ত 
জ্ঞানের আকর সেই জ্ঞানদাত! পরমেশ্বর । তোমা- 
দের যাহা কিছু ধন এতর্য্য আছে, সকলেরই দুল 
সেই এ্্ঝবান পরমপুরুষ | - 

৮ হে বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! জামরা 


তুমি এসো। জামরা! তোমার নেতৃত্বে চলিয়া ; যেন প্রকৃতিতে তোমার প্রদর্শিত পথে চলিয়া 
সকল প্রকার বিজ্ঞান ও প্রজ্ঠান আয়ত্ত করিব। | সংসারসংগ্রামে জয়লাভের উপযুক্ত বলবীর্ধ্য সঞ্চয় 
আমাদের রসনা হইতে এবং আমাদের লেখনী হুইতে | করিতে পারি। নির্ভীক হৃদয়ে শক্রগণের সহিত 
যে সকল সত্যবাণী নিংস্ৃত হইবে, সেই সকল বাণী : যুদ্ধে যেন সম্মুখীন হইতে পারি এবং বৃখ! ভয়ে 


জগতের হিতজনক ও আনন্দদায়ক হউক । আমা- 
দের সেই সকল বাণী দ্বারা মিথ্যা অপহত হউক । 
তুমি আমাদিগের সহায় হও এবং আমাদিগকে 








যেন আমরা সত্োর সন্ধানে পশ্চাশুপদ না হুই। 
হে প্রজ্ঞানঘন পরমেশ! তোমার বভাগ্নিতে 
আমাদের সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়! দাও এবং আমা- 


সত্যপথে লইয়! ঘাও। দের অন্তশ্চক্ষু উন্মোচিত কর, যাহাতে সংসারের 
৪। তুমি আমাদিগকে যে সংসারে প্রেরণ ৷ কর্ম শেষ হইলে সংসারপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ 
করিয়াছ, সেই সংসার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ধন হইতে পারি। বিজ্ঞান অথব! প্রান, কোন বিষয় 
ও এীশব্্য প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে যে; অর্জন করিতে যেন আমর! উৎসাহহীন না হই | 
আমতের পথ প্রদর্শন করিয়াছ, সেই পথে চলিবার - 
উপযুক্ত অক্ষয় ধন আমাদিগকে প্রদান কর। বিশ্বকল্যাণ। 
আমাদের এহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জনা ( গ্রনির্খলচন্ত্র বড়াল বি-এ ) 
তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র বেহাগ 
লইয়া দণ্ডায়মান হইব ? গৃছে গৃছে তোমার ছালি জাগাও 
৫। খ্বি বিশ্বামিত্রের তস্তারে তুমি ষে গায়ত্রী চিতে চিত্তে তোমার বাণী বাজাও) 
মন্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলে ; খাবি বিশ্বামিত্র যে গায়ত্রী সবাই সবার বাহক ভালো 
মস জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই গায়তরমগেই জলে 
সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি ব্্ষবিদ্যার বীজ ছবলন্ত- দীপার 
এ দেশ হতে ঘুচাও। 
রূপে নিছিত আছে । হে মন্ত্রপতি ! তুমি আমা- উঠ 12881 
দিগকে সেই গার়ত্রীম্রে সিদ্ধিলাপ্ত করিবার |... সবাই সবায দিক্‌ ছে ঠাই । 
অধিকার এবং শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান কর। সবাই জানুক চিত্তে তোমায় 
৬। হে অন্থতপুরুষ ! আমরা তোমার সম্ভতান। প্রথাম করুক তোমার ও-পাঁ্স 
তোমার প্রেরিত এই গায়ত্রীমন্ত্র আমাদের সকল ভালবান্থুক তোমায় সবাই 
গ্ুখের হেতু এবং সকল কল্যাণের কারণ হুউক। তুমি স্বর্গ হেখ! সাজাও ॥ 
এই গায়নত্রীমন্ত্রের সাধনা দ্বার আমাদের অন্তর হইতে ডিএ 
দ্বেহিংস নির্মল হউক। আশীর্বাদ কর, আমরা 10৮" 
যেন এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া তোমার চরণ- পে্ারতি)... 
স্পর্শের অধিকারী হই। + (মহারাজা গজগদিজনাথ রায়) 


৭। হছে অম্বতের পুত্রগণ! তোমরা সেই বাঙ্গলার হৃদয়ের আশ। আকাঙ্ষ। কিরৎপরিমাণে 
অমৃন্তপুরুষকে ছাড়িয়। অপর কোন দেবতাকে | তৃপ্ত হইল বটে, কিন্তু তখনও শূন্য রহিয়াছে, তখন৪ 
ধরিয়া মুকিলাতের বৃখ। আশা পরিত্যাগ কর। | শরর্িত কামাবস্ত পাই নাছ, তখনও চঞ্জোদয়ের 'পেক্গার 






চক্দোদধে উদ্বেশিত হইয়া কু ছাপাইয়া গৈকতভূম্ি 
২ ডা তে আবির্ভাব 


। পূর্ণিনার পৃণচক্দোদয়ে ক্ষোটানের বান যেমন 
জিরা কাজ এমি হয়, তেমনি বঙ্গের 


নরনারী, আবাল-ন্ধবনিতা, আশা-আকাঙ্ষ।র আলন্দে 
উৎসাহে অধীর হুইস্»। উঠিল। অন্দার-সাহাধ্যে মহাপিক্ধু 
অস্থনের পর যেমন একদিন ধর্বগ্তরির হস্তে সুঝাভাগু 
দেখিয়া আুরলোকে আানন্দ-কোলাহল উঠিয়াছিল, তেননি 


বঞ্ষিমেব কল্পনাসাগর-মথিত। “কুন্দ', “কপালিনী', “আয়ে” 
ও এতিলোত্তমা”কে দেখিয1 সাহিত্ারসপিপান্গ বঙ্গীয় জনের 


মধ্যে আনন্দকলরোল উঠি! পড়িল-_সকলে অধীর হইয়, 
উৎকণ্িত হইয়া, ব্যাকুল হইয়া “বঙ্গদর্শনের" পথ নিরীক্ষণ 


করিতে লাগিলেন । সর্বপ্রকার বন্ধনবিমুক্ত ইউরোপীয় | 


. বঙ্গবাসী ন্ দয়-সঃ অন্তরে অন্তরে স্ফীত হই উঠি ৮০৮৮ 


১০৯ 
শিরা মু লাস করিতৈ হইবে, এই. সািতোর পথেই 
অগ্রসর হইয়। একদিন তাহার! জগতের সঙ) সমাজে 
উক্ত বরণীয় আসন. লাভ করিতে গারিবে।, বছ্ধিন- 
চন্্ের মনেও বোধ করি সে আশা ছিল, সেই জন্য 


কথাসাহিতোর মধ্যে পুরাশেতিহাস, ধর্ব-কর্শ 
কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। ধর্মে কর্খে, বলে বীর্মো, 





| শৌর্যে ভাক্ধ্যে আনাদের পূর্ব পিতামহগণের কোথায় 


কি গৌরব ছিল তাহা সে দিনে যতদুর জানিবার উপায় 
ছিল, মে সমন্ত তন্ন তয় করিয়! বাহির করতঃ তিনি 
আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং যে 
সাহিত্যের তিনি জন্মদাত! তাহাকে একদিন . জগতের 
য/হিত্য-সভায় শ্রেঠ আসন লইতে হইবে জানিয়! তাহাকে 
তিত্রি নানাবিধ পুষ্টিকর. খাদাদানে পরিবদ্ধিত্, করিয়া 
গিয়াছেন এবং জগৎমতায়' বসিবার উপযোগী যে সকল 


স্বাধীন জাতিসমূহের সাহিত্য-দর্শন-জ্ঞ/ন-বিজ্ঞানের আম্বাদ | মণিমর আভরণ প্রয়োপ্গন তাহ1৪ যোগাইগ়াছেন,__ 
লাভ করিয়া সে দিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মাশ! শাকাক্র 1; আগগদ, কুণুল, কেমুর, বলয় কিছুরই অভাব রাখিয়া! যান 


দিন দিন বদ্ধিত হইতৈছিল, কিন্তু হ্বগৃহের দৈনা অস্তরকে 
পীড়া দান করিত। 'অক্ষমের, আঁশাহীনের যে বেদনা, লেই 
বেদনায় আদর! নিয়ত পীড়িত হইতেছিলাঁম । যখন 
ব্ছিমচন্ত্রের অলৌকিক প্রতিভার বিমল বশ্মিপাঁতে 
- অন্ধ দিব্যৃষ্টি লাভ করিল, নিজের গৃহকোগের উপেক্ষিত। 
সারস্বতলক্্রীর অন্ুপম রূপলাবগ্যময়ী অপূর্ণ মূর্তির 
সাক্ষাৎকার লা করিল, সে দিনের তাহার আনন্দকে 
সে কি হৃদয়ের মধো ধরি! রাখিতে পারে? সে জানিত 
তাহার দীন!,পরমুখাপেক্ষিণী বঙ্গবাণী চিরদিন পরের দ্বারে 
মুষ্টিভিক্ষ! পাইবার আশায় ভিক্ষাপাত্র হান্ত দীড়াইবে; 
অকন্মাৎ দেখিতে পাইল তাহা সত্য নহে, আমাদের 
»চির উপেক্ষিত! বঙ্গবাণী ভিথারিণী নহেন, তাহার মূর্তি 
বরাভর়দাত্রী রাজরাগেশ্বরীর মুর্তি, তাহার সারস্বত 
নিকুঞ্জে মন্দার, পারিজাত ও হরিচন্দনের অপরূপ কুম্ুম- 
নিচয় প্রশ্ফুটত হইতে পারে, তাহার মানস সরোবরের 
ন্ুবিমল সলিলে সহন্রারবিদ্ব বিকশিত হইয়! দিগ. দিগন্ত 
আমোঁদিত করিতে পারে । এতদিন বঙ্গবাঁসী কুরুক্ষেত্রের 
মহাসমরশায়ী পিতামহ ভীম্মের ন্যায় শরশধ্যায় পড়িগ্া 
দারুণ পিপাসায় ললিরতিশয় কাতর ছিল, অঞ্জনের 
বাহুবলবিক্ষিপ্ত শরাঘাতে পাতালস্থ। ভোগবতী ধার! 
যেমন পিতামহের ভূষিত কঠে নিপতিত হইয়া তাহার 
তৃষ বিদুরিত করিয়!ছিব, তেমনি বঙ্কিমচঞ্জের সাধনার 
বলে সমানীত সাহিতামন্ধাকিনীর হ্ছুবিমল রসধারা ভূষা- 
তুর বঙ্গবাসীর চিরতৃষ্জ নিবারণ করিল ॥ বঙ্গবাসী বুঝিতে 
 পারিল যে অন্য পথে নানাঁদিক হইতে শত সহজ বাধা 
বি আদি! তাহাদের সন্গুখ-গতিকে প্রতিপনে পরঁতিহ্ত 
আত টা সিন্ধএই সাহিত্যের পাই কে 


৯ 








নাই। 

জাতী॥ সাহিতা গঠন করিতে হইপে, সেই সীছি- 
ত্র মধ্য দিয়। জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, 
তাহারই সহায়তায় জগতের সুগভ্য বরেণ্য জাতিলমুহের 
মধ্য শ্রেষ্ঠ আপন অধিকার করিতে হইলে সাহিত্যের 
উপকরণরাজি স্বদেশ হইতেই আহরণ করিতে হইবে, 
ইহ! বঙ্ষিমচন্ত্রের অজ্ঞাত ছিল না।॥ তাই তিনি অম্থর 
ব্বাজকুমারকে মান্নারণে আনিয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শশি- 
শেখরের দৌহিত্রী তিলোত্তমার সহিত চারি চগ্ষুর মিলন 
করিয়। দিয়াছেন ; নিতান্তই বাঙালী হরবল্পভের পুরুবধূ 
নিরনন প্রচুল্নকে রাণী সাঙজাইয়া খক্ষশ্শ্রুধীন ভবানী 
পাঠক এবং চৌগোগাধ।রী রঙ্গরাজ্জের উপর হুকুম, চাঁলাই- 
বার অধিকার দিয।ছেন, পুণ্যতোস্গ অজয়ভীরে জীবাঁনন্দ- 
ভব।নন্দকে অদ্ী উদ্দিরগকারী ব্্ধান্তরের সম্মুখে নির্ভীক 
চিত্তে দণ্ডাপ্নমান করাইয়াছেন, দ্বাদশ তভৌমিকের এরুতম, 
বঙ্গবীর সীতারামের সমরটনপুগ্য বঙ্গবামীর চক্ষুর মগ্গুথে 
সুম্প্ভাবে অষ্ষিত করিঞ দিয়াছেন । 

জাতির ছুঃখ-ছুর্দিনে। ঘটনাচক্রে, চতুর্দিক হইতে 
ঘাত-প্রতিঘাতে মানবের অন্তর-ঝাহিরের সমস্ত শক্তি 
যখন প্রতিহত, সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তখন গাঢ় তমসা- 
চ্ছন্প রঞনীর অন্ধকারে সমন্ত ঢ|কিরা যায় 1, সময়ে 
সাহিত্য গঠন করিয়! তাহার মধ্য দিয়! আাত্মশক্তি বিকাশ 
করতঃ সর্ব্ববিধ সাফগ্যলাভের সম্/বন| শ্ুদুরপরাহুত, হয়; 
আবার কৌন কারণে দেই অন্ধকারের আবরণ উপ্ুক্র 
হইগ।! গেলে 'সশ!*আকা জর নবোদিত অকুণ রখ্ি- 
রেখার দর্শনলাভ হচ্জ। যখন _ মুগলগান-শকি-সবিত! 
অন্তমিত প্রায়, ইংরা-রালপশক্ষি- আত্মপ্রতিষ্া। করিতে 


১১০ 
পারে নাই, দেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বঙ্গবাসীর সমস্ত 
শক্তি প্রতিপদে কষন্ধ, সংহত, সম্কুচিত হইতেছিল; রঙ্নীর 
অন্ধকারে পিঞ্ররাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় তখন বাজালাদেশ 
স্তব্ধ মূক ও নীরব। উন্নতিশীল স্থাধীন দেশের নব নব 
ভাবসমুদ্ধির সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইল॥ আনন্দে 
আমাদের আক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; সেই মাহেজুক্ষণে, 
প্রথম অরুণোদয়ের ব্রাঙ্মুহূর্তে বঙ্গ-সরস্বতীর সাহিত্য-বন- 
বৈতালিক মধুক£ঠাপিক বঙ্িমচন্দ্রের স্বরণহরী পঞ্চযে 
ঝঙ্কার দিয়া উঠিল এবং বঙ্গসারস্বত-নিকুঞ্জের কলবিহঙ্গের 
দল নবোদিত উবার রক্তিমরাগ দেখিয়া! চতু্দিক হইতে 
তাহাদের আনন্দ-কাকলীর মধু সঙ্গীতে বঙ্গের দিগ, দিগন্ত 
পরিপুরিত করিয়! দিল। 
থে বঙ্গসাহিত্য জগৎসাহিতয সভায় একদিন চক্র- 
বর্থীয় আপন গ্রহণ করিবে, ষে 'দাঁহিত্যের আনন্দময় 
মঙ্গলালোক একদিন কেবল বঙ্গ নহে, ভারত নহে, 
ভূলোকের সর্বত্র আলে!কোত্তাসিত করিবে, যে সাহিত্যের 
হী শক্তি একদিন বঙ্গবাসীর সকল দৈন্য-দৌর্বালা 
বিদুরধিত করিয়া তাহাকে শৌধ্যে বীর্যে ও ধশবর্ষো জগ- 
তের বরেণা করিয়া! তুলিবে, সেই সাহিত্যের ধাত্রীরূপে 


বঙ্ষিমচন্ত্র তাহাকে তাঁহার শৈশব ও কৈশোর পার, 


করিয়া দিয়া যৌবনের প্রথম সীমারেথায় আনিয়! উপ- 
স্থিত করিয়াছিলেন । 
সমাগতপ্রায় যৌবনের ওজোদীথ্ি তাহার অর্বাঙ্গ 
যখন লাবণ্যবিস্তার করিবাপ উদ্যম করিতেছে, সেই 
বয়ঃসদ্ধির মুহূর্তে তাহার অভিভাবকের গুরুকর্তব্যভার 
পড়িল, আজ ধিনি জগদ্বরেণা খধি-কবি রবীন্দ্রনাথ, 
তাহারই উপরে । তিনি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিতানিকুঞ্জে 
বদস্ত সমাগমের বার্তা ঘোষণ| করিয়াই তাহার কর্তব্য 
শেষ করেন নাই, সেই সারশ্বতকুঞ্জের প্রত্যেক ব্রততী 
বল্পরী যাহাতে নিরুপম কুন্মসন্তারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে 
পারে ততগ্রতি তাহার চিরজাগ্রত দৃষ্টিকে একাগ্রভাবে 
. নিবদ্ধ করিয়! রাঁখিয়াছেন। কিশোর সাহিত্যের সমাগত- 
প্রায় যৌবনের 'আনন্দ-মংবাদ দিয়াই তাহার, কার্ধা 


সমাধা হয় নাই, তাহার মানস-খনিসঞ্রাত মহার্থ রত্বরাজজি- 


খচিত কিরীট, কুগুল, কার প্রভৃতি রাগসম্্রমোচিত 
অমূল্য অলগ্কারে তাহার সর্ব্বাবয়ব ভূষিত করিয়! তাহাকে 
বিশ্বসাহিত্য-সভায় সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়! দিয়াছেন। 
্রাহার যাছুকরী কল্পনাকে দেশদেশান্তরের সাহিত্য- 
ভাঁগার হইতে বদ্ধ আহরণ করিয়! ্বীয় সাহিত্যের রাজ- 
'বেশ প্রস্তুত করিতে হয় নাই। তিনি বুঝিগ্নাছিলেন, 
অপরের নিকট খণদ্বার! প্রা ভূষণ দৈন্যেরই পরিচায়ক, 
তাহাতে আত্মশক্তির বিকাশ হইবে লা এবং তাহা ন! 
হইলে সর্কগকার মানিক হদ্ধন মোচন হইবে না, 


তনববোধিনী পত্রিকা 


২১ ক্রি 


হিস নীল জনি ল 


না, তাই তিনি বাঙ্গালার ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মকৎ। 


ব্যোমের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছিলেন, সেখান 
হইতেই উপাদান আহরণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ, 
করিয়াছেন? বাঙ্গলার ঘনচ্ছায়াসমস্থিত পল্লীভবনে সুন্িগ্ 
চুতনিকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসিয়া! পরভূত কেমন করিয়া 


তাহার মধু কণ্ঠের অপূর্ব মাধূর্্যে আকাশ-বাঁতাস পরি-: 


ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, নিদাথের বৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ছে কাষায়" 
বাদ পরিহিত তাপদের ন্যায় বৈশাখের তাত্রঘুর্থি 
আমাদের চক্ষুর সপ্মুথে কি সৌন্দর্য/ উপস্থিত করে, 
হেমস্তের রৌদ্র, পীত, হিরণা অঞ্চলাচ্ছাদিতা। উদাসিনী 
বন্গদ্ধরার অপরাহ্ন-ছবি আমাদের অন্তরকে কেমন করিয়া 
ওদাস্যে পরিপূর্ণ করিয়! তুলে, ততৎ্সমুদযই রবীন্দ্রনাথ 
হার কুহকী কল্পন| প্রভাবে আমাদের নয়নসপ্গুখে 
ধরিয়াছেন। 

সুরসভাতলে নৃত্যপরার়ণ।১উ্বশীর নৃত্যচ্ছন্দের তালে 
তালে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ কেমন করিয়! উচ্ছ,সিত হয়) 
মণয়সম্পৃক্ত মন্দমারুতের মৃদুহিল্লোরে হরিৎ শসাক্ষেত্রের 
শীর্ষ কেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে, সান্ধাসমীর স্পর্শে 
স্বচ্ছতোয়া “শুস্তার” বারির|শি অগ্মরীর কেশদামের নার 
কেমন করিয়। কুষ্ধিত হয়, কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব 
1 কল্পনা প্রভাবে সে সমুদয়ও আমর! যেন গ্রত্যক্ষবৎ 
দেখিতে পাই। 

যে বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান কাস্তি পুষ্টি ও শ্রীসৌনদর্যয 
লইয়। আমর। বিশ্ব-সািতয সভায় গর্ধ করিবার অধিকার 


কতকাল হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়! বর্তমান অবস্থায় 
আপিয়! উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার পক্ষে বলা 


বিকাশ লাভ করে, সাহিত্যেও তাহ! না|! হইবার কথ! 
; নহে। যদি তাহ! হইয়া! থাকে, তবে মনে হুয় যে আম1- 
দের বাঙ্গাল! গদ্য সাহিত্য বৌন্ধবুগ হইতে আগ্মস্ত করিয়া 
স্তরে স্তরে উঠিয়া! আছ এই ইঠসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াছে। 
ইহার প্রথম স্তরকে 'শুনা পুরাণের, স্তর বল! যাইতে পারে, 
কারণ শুনিতে পাই যে শূন্য পুরাণ সৃহআধিক বৎসর পূর্বে 
রচিত হুইয়ছে । তাহার পরে কিছু সময় গিক্লাছে কিনা 
এবং আর কিছু রচিত হইয়াছিল কিন! তাহ! আমার ক্ষুত্র 


1 জানে নিশ্চয় করিয়া বপিতে পারিব ন। পরে রূপ 


গোস্থামীর "কারিকা", কারের “বাগমশিমাল, কমে 
ক্রমে &বৃন্দাবনলীল1”, *্ভ্রবৃন্দাবনপরিক্রমা” প্রস্থৃতি 
রচিত হয়। সে সময়ে বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্য সমাদর লাভ 
করিতে পারে নাই, উহ! জাঁলিত্যহীন, নীরম সাহিত্য 





ছিল॥ তৎপরে অষ্টাদশ পশতাব্টীরসধযভাগে ঝাজলার 


লাভ করিয়াছি মনে করি, বাঙ্গলার সে গদ্য সাহিত্য 


কঠিন। সমস্ত পদার্থ ই যেমন বিবর্জন-নীতির বলে ক্রম-: 


আসা 


ইংরাজগণ বঙ্গভাষায় অঙ্গ পরিপুষ্টির জনা বিশেষভাবে 
- চেষ্টিত হইয়াছিলেন-__কোরি, মার্শমান প্রভৃতি ইংরা'জগণ 
যে বাঙ্গলা ভাষা প্রস্তুত করিলেন তাহা হইল খৃষ্ানী 
বাঙ্গলা। সে ভাষা বঙ্গবাসীর নিকট আদর পাইল ন|। 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতমহাশয়গণ 
যাহ! রটন| করিলেন তাহ! হইল পঞ্ডিতী বাঙ্গলা, সে 
ভাষাও পণ্ডিতমহাশয়গণের ন্যায় সংস্কতভদিগের গণ্ডীর 
মধোই সীমাবদ্ধ হইয়া! রিল, পাঠক্ষাধারণ তাহার 
সমাদর করিল না । পগ্ডিতী বাঙ্গলায় সংস্কত শব্দের 
প্রাচুর্য এবং থৃষ্টানী বাঙ্গলা উদ, বহুল হয়! বঙ্গবামীর 
নিকট উহ! এায় অপাঠ্য হইয়। দড়াইল। ইংরাজ কর্তৃক 
বঙ্গবিজয়ের আট বৎসর মাত্র পরে “বেন্টো” সাহেবের 
“প্রশ্ন তুরমাল1” বোধ করি বঙ্গে ইংরেজাধিকারের পর 
প্রথম বাল! গ্রন্থ । পণ্ডিতমহাশযনগণ যাহ! রচনা করি- 
লেন সেগুলি সংস্কতের অনুযূপ হুইয়! দাড়াইল, দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ: “হিতোপদেশ”, "পুরুষপনীক্ষ/,* «প্রবোধচক্ত্রিক।” 
গ্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে) মৃত্াঞ্জম তর্কালঙ্কার 
প্রভৃতির গণ্য সাহিত্য, সুধী সমাজে সুপরিচিত । 
ইহাকে যদদি বাঙ্গলার গদ্ভ মাহিত্যের প্রথম স্তর বল! 
যায়, তাহ! হইলে দ্বিতীয় স্তর যুগ-প্রাবর্তক রামমোহনের 
যুগে। যদিও এই যুগকে অন্ুবাদের যুগ এক হিসাবে 
বলা যাইতে পারে, তথাপি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গবাসী 
মুক্তির যে প্রথম রবিরশ্মিরেখা দেখিতে পাইয়াছিল রাম- 
মোহনই সে পথ আবিষ্ার করির়াছিলেন। যে আশ” 
জঁকাজ্ষার সফলতার জন্য বাঙ্গালী আজ সাহছিতাকেই 
আশ্রয় করিয়াছে, এই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যই সে 
আশার প্রদীপ প্রথম গ্রজ্ঞালিত করে। এই উনবিংশ 
শতাব্দীতে খুষ্টানী বাঙ্গালার জন্ম, এই শতাব্দীতেই 
গঙ্ডিতী বাঙ্গালার অভ্যুদয়, এই শতাবীতেই রামমোহন 
ও বিদ্যামাগরের আবির্ভাব, আবার এই শতাব্দীতে 
“বঙ্গীয় সাহিত্য সভা” পত্রিকার জন্ম হয়। আজ আমরা 
প্রতিদিন, আমাদের বাঙ্জালাদেশে অসংখ্য সাময়িক 
পত্রিকা! সাগরের গরলবুঘদের ন্যাগ্ন প্রতিদিন জন্মিতে ও 
কালের সর্বগ্রাসী গর্ভে বিগীন হইতে দেখিতেছি, কিন্ত 
এই উনবিংশ শতাব্দীতেই ইহাদের পূর্বপুরুষের সহিত 
আমাদের প্রথম পরিচয় লাভ হয়, এই সকল কারণে 
এই উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গসাহিত্য-ইতিহাসে এক বরণীয় 
যুগ। . ক 
যে মহাপুরুষ : শিশুশিক্ষার জন্য “বর্ণপরিচয়” হইতে 
আরস্ত করিয়া নান! বিষয়ের বহু গ্রন্থ রন! করতঃ বঙ্গ- 


বাসীকে শব্ধশক্ষির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, 


সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের ঘুগই বঙ্গলাহিত্যের 


সতী সরের দু বলা যাইতে পারে। এই যুগে ঈশ্বর, 


৫ 


১১১ 


অঙ্ষণ্রকুমার, ভূদেব প্রমুখ মনস্থিগণ কেবল যে বঙ্গবাসীর 
সম্মুখে এক শক্কিময়ী ভাষার মূর্ভিকে সংস্থাপিত কৰিয়া- 
ছিলেন তাহ! নহে, বঙ্গবাদীর চিস্তাজতকে নানাপথে 
পরিচাপিত করিয়া এক মহত ও বৃহৎ বাঙ্গালী জাতি 
গঠন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন । 

যুগগ্রবর্তক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি 
ভাষার বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল অংশেই পতিত হুইয়াছে। তিনি 
রামায়ণ, মহাভারতের বাহিনী লইয়। যেমন "গীতার 
বনবাস” “শকুস্তল।” প্রভৃতি সে কালের উপাদেয় গ্রস্থ- 
নিচয় রচনা করিয়! গিয়াছেন, তেমনি বিরাম, বিশ্ময়, প্রশ্ন 
প্রভৃতি চক চিন্কের প্রবর্ভনও বালাম তিনিই করিক্জ! 
গিয়াছেন; বোধ করি তৎপুর্বে সংস্কৃতের অনুকরণে 
পয়ারাদি ছন্দের পংক্তির পরে ছেদ, পুর্ণচ্ছেদ ব্যতীত 
গদ্য রচনায় কোন চিহ্বের ব্যবহার ছিল ন|, আন্ততঃ ছিল 
বলিয়। আমার জান। নাই । 

যে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গ'লী মাত্রেই মনে করিত যে 
লিখিবার মত কিছু লিখিতে হইলে, তাহ! ইংরান্সীতে 
পিখিতে হইবে, সেই যুগে--যে যুগে শিক্ষিত, বঙ্গবাশী 
তাহার অন্ধকার মাতৃ-মন্দিরের দ্বার কদ্ধ করিয়া সকল 
সম্পদ সৌভাগ্যের জন্য সাগর্পারের দিকেই তাছার 





একাগ্র দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রাখিত, সেই ধুগে বাঙ্গালীর, 
বন্ধিমের আবির্ভাব হুইল। সাহিত্যে দিদ্ধহস্ত, বঙ্গের 
দীক্ষাপ্ডর দেখাইয়াছিলেন যে বঙ্গবাণীর হন্তস্থিত বীণ! 
আনন্দে হাসে, বেদনান্র ঝাদে, সে বীণার তন্ত্রীতে রাগ, 
দ্বেষ, হিংস ফুটয়া উঠে, তাহার তন্ত্রীর ঝঞ্ধারে লঙ্জ।, দ্বণা, 
সন্কোচ, অন্রাগ। প্রেম ভক্তি সমন্তই মুর্তি পরিগ্রহ 
করে। বগ্ষিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব হইতে 
অটিল সমদ্যা উপস্থিত হইয়াছিল-_বাংগার গদ্য কোন্‌ 
পথ অবলম্বন করিবে? বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অগ্ুকরএ 
করিবে, ন। “টেকঠ|দি” ছাদে উহাকে গঠিত করিতে 
হইবে? ইহার মীমাংষ। তখনও হয় না, বিদ্জ্জন- 
সমাজে সেই জটিল প্রশ্ন লইয়া ঝদ-বিসঘাদ তখনও 
চলিতেছে, এমন সময়ে এক. শুভ-মুহূর্থে বন্ধিমচন্জের 
অলৌকিক প্রতিভাগোকে বঙ্গবাসী বঙ্গবাণীর এক অভূতত- 
পূর্ব মহিমমণ্ডিত মধুর মূর্তি দেখিতে পাইল । বঞ্ছিমচক্তর 
বঙ্গ-সরস্বতীর বরাভয়দাত্রী কল্যাপময়ী মাতৃমুর্তি দেখাই- 
লেন বটে, কিন্তু তাহার সময়ের সে জটিল প্রশ্নের আজিও 
চূড়ান্ত মীমাংস! হইগ্লাছে বণিয়। মনে হয় না.) এ জটিল 
সমগ্যার মীমাংসা! করিতে কেহই অগ্রসর হুইতেছেন ন|) 
তাহার ফলে দীড়াইয়াছে যে বঙ্গসাহিত্যে ছুইটি পৃথক 
রচনা-রীতি একসঙ্গে চলিয়াছে। বর্ধমান বঙ্গ-সাঠিত্যে 
সুপরিচিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ “বীরবল” যে রচন/-রীতি প্রবর্তিত 
করিয়ছেন। বিশ্বককি রবীজন।থকে অধুনা! যে রীতির 





লেখক কথা ও লেখ্য ভাষাকে পৃথক রাখিয] প্রতিদিন 
বঙ্গবাণীর অষ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন ; ইহার কোন্‌ পথ 
অবলঘ্খন করিলে, সাহিত্য লোক-মনোমে|ছিনী ও শক্তি- 
শালিনী হইবে, কিসে সাহিত্যের মর্ধযাদা সমাক রক্ষিত 
ও দিনে দিনে পরিবর্ধিত হইবে, আমার মনে হয় তাহার 
একমাঞ্জ বিচারক কাল $ কালই ইহার মীমাংস! করিতে 
সমর্থ এবং হয়ত কালই তাহ। করিবে । তবে এই সম- 
বেত বিত্বঙ্জনসজ্বের সন্পুগে সভয়ে, সসঙ্কোতে আমি এই 
মাত্র নিবেদন করিতে চাহি যে, বাঙ্গলার সাহিত্য স্থান 
বিশেষ বা! স্থানবিশেষের কতকগুলি বাক্তিবিশেষের জন্য 
নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গের সামগ্রী; 'কথা ভাবায় সাহিত্য 
রচিত হইতে থাকিলে সকল স্থানের, সকল লোকের পক্ষে 
তাহা বোধ্য হইবে কিনা ইহ! বিচার করিয়া দেখিবার 
বিবয়। বঙ্গের রাঁজধানী কলিকাঁতা--কলিকাতার কথা 
ভাঁষায় সাহিত্য রচিত হওয়া! উচিত বলিয়া! এক দাবী 
উপস্থিত করা ধাইতে পারিলেও, উহা! বিচারগহ কি ন! 
তাঁহাও আপনাদের এই সম্মিলনের বিব্চেনার অধীনে 
আন! উচিত কি অনুচিত সে কথার মীমাংসা আপনারাই 
করিবেন। 

ধর্ম যেমন জাতিকে এক সুত্রে বন্ধন করে, সাহিতা 
ঘবারাও মেই কার্ধ্য সাধিত হয়। সেই কারণে বঙ্গসাছি- 
ত্যের ক্ষমত।, ধর্মের ক্ষমতা অপেক্ষা কম নহে | সাহিতাই 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী "বাঙ্গালী জাতির একমার মহাঁমিলন- 
ক্ষেত্র। এক অথ দুশ্ছেদ্য বাঙ্গালী জাতি গড়িয়। 
তুলিতে হইলে বঙ্গসাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ বরা ব্যতীত 
উপায়াস্তর আছে কিন!আঁমি জানি না। তাই মনে 
হয় লেখ্য ভাষা, কথ্য ভাষা হইতে পৃথরু না হইলে, 
বাঙ্গালীর জাতী জীবন গঠিত করিবার পক্ষে বিষম 
অন্তরা ঘটবে । নবজাগ্রত বাঙ্গালী: জাতির ভাষার 
গতি কিরূপ হইবে, তাঁহার সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত, 
বর্ধিত, মর্ধ্যাদামম্পনন হইয়। বাঙ্গালীর কাম্য ফল 
তাহাকে দান করিবে, সাঁতিত্যের শক্তি সহায়ে বিশ্বের 
সকলের সহিত বাঙ্গালী -একাসনে কেমন করিয়া! বসিতে 
পারিবে, দে বিচারের ভার আপনাদের উপরে, দেই 
উদ্দেশোই এই সকল সাহিত্য-সন্সিলন ; আশা! করি এই 
সমবেত সঙ্জনমগ্ডলীর ন্ুপরাদর্শে বঙ্গ-সাহিত্য তাহার 
উপধুক্ত দ্ধপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে-__যে সাহিত্যকে 
আশ্রয় করিয়া এক বাঙ্গালী আর. এক বাঞ্গালীকে ভাই 
বলিয়া! ডাকবে, যে সাহিত্য সমাজ, ধর্ম ও কর্খের বৈষম্য 
বিদুরিত করিয়া দিয়া এক জ্যোতিশরয় কা হুর হৃদয়ের 


এ স্ত 





এক মন্ত্রে পাক্ষিত করিয়া রধ্ঠটাজপট খাবিত 
করিবে, ষে সাহিত্য বাঙ্গালীর অতী ত,গৌরবের চিত্র চক্ষুর 
ন্তুখে আনিয়। ধরিবে, ভবিধাতে যে সাহিত্য বঙ্গবাদীকে 
সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে তাহার সমস্ত যুগযুগান্ত- 
ব্যাপী চেষ্টা, প্রয়াম ও উদ্যমকে করা বিনা 
করিয়া দিবে। 

 বঙ্গশৌরব বন্ধিদ$ঞ্র বিবিধ র3৯৮৬-3 ও জয় 
দোবের সমালোচন। সময়ে লিখিয়। গিক্জাছেন। +বাঞল! 
সাহিত্যের আর বত কিছু ছঃখই থাকুক, গীতিকাব্যের 
অতাঁব নাই। অন্যান্য কবিগণের কথা ছাঁড়িয়। দিলে ও 
এক বৈধবকবিদিগের গীতিকাবাই সমুদ্রবিশেষ | জগ- 


৷ তের সমস্ত ব্যাপারই পারিপাস্শিক ঘটনার উপরে নির্ভর 


করে, সাহিত্যও তাহাই করিয়া থাকে । আর্ধাগণ যখন 
এদেশে, আসিয়া নব নবস্থান অধিকার করিতে ব্যন্ত, 
পূর্বনিবাসীগণকে পরাজিত, বিধ্বস্ত - করিয়া স্বাধিকার 
স্থাপনে একাগ্রচিত্ত, মে সময়ে তাহাদের বাহু বলদৃপ্ত, 
অন্তর তেজঃপরিপূর্ণ, মেকালের সাহিত্য রামারণ ।' যখন 


৷ আরব্ধ কার্ধা শেষ হইল, দেশ অধিরূত হুইল, নরূলে যাহ1 


জয় করিয়।ছে কে তাহ! ভোগ করিবে ইহারই শীনাংস! 
যখন একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইল, ধনধান্যপরিপুরিত। 
বন্থন্ধরা যখন করায়ত্র হইল, আর্ধাগ্রক্ৃতি তখন ভোগ!” 
ভিগাধী হই! উঠিল, অন্য শত্রুর অভাবে গৃহবিবাদ তখন 
আরম্ত হইল, পেকালে জন্মিব মহাভারত । তাহার পরে 
কারণাস্তরে ধর্ম ও কণ্দ ভোগ এবং ত্যাগ ধখন একত্রে 
বসবাস আরম্ভ করিণ তখন পুপ্বাণ আসিয়া দর্শন দিল । 
তাহার পরে আর্ধ্যগণ এমন এক দেশে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন যেখানে শৌর্ধাবীর্য্যলমন্থিত আধ্যপ্রক্কৃতি কোমল- 
ভাবাপন্ন হইতে লাগিল, তাহানের স্বাভাবিক তেঙ্গ বিলুপ্ত 
হইতে আস্ত করিল, আর্ধযতেঞজ অস্তহ্িত হইতে লাগি । 
আর্ধ্যপ্রক্লৃতি কোমপতাময়ী, আলপ্যের এবং গৃহস্থাথ/ভি- 
লাধিণী হইতে লাগিল) এই: উচ্চাভিলাবশুনা) অলস, 
নিশ্চে্ট, গৃহস্থথপরারণ চরিত্রেন্- অনুকরণে এক বিচিত্র 
গীতিকাব্য স্থষ্ট হইল। দেই গীতিকাব্যও উচ্চ।ভিলাষশুনা, 
অলস, ভোগাঁসক্ত, গৃহস্থথপরায়ণ ). মে কাব্যপ্রণালী 
অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতি প্রণয়ের শে 
পরিচয় ।” বগ্ষিমচক্জ্রের এইচিত্র একালের চিত্র নহে, সাত 
আট শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালীর চিত্র বটে। আজও হয়ত 
বাঙ্গালী গৃহস্থখপরায়ণ, নিশ্চেষ্ট অলন হইতে পাঁরে, কিন্ত 
আজ বঙ্গবাসীর অন্তরে তাহাদের সাহিত্য নানা আশা- 
আকাঙ্ষার পঞ্ প্রদীপ জ।গাইয়। দিয়াছে । এমন জনও 
হয়ত আনি বাঙ্গালায় পাওয়। যাইতে পারে, বাহার কঠে 
্বরং শী আসি! জয়মাপ্য পরাইগা দিবার জন্য ব্যঞ্, 
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কিন্তু ঠিনি দেশের সাহিতোর প্রানাবে দেশগাতৃকার 
অন্নপূর্ণাকূপিণী জগস্ধাত্রী মূর্তি দেখিয়! তীহারই পাঁদপগ্নে 
আয্মপমর্প৭ কৰিয়|ছেন | একালের কবিতায় বঙ্গবাণীর 
সেষট মর্তি প্রকট হইয়াছে ধঠার হস্তস্থিত অগ্মিবীণা অনল 
বর্ষণ করে ? রবীন্দ্রনাথ সেই কবিকুলের লা | তাঁর 
অসাধারণ প্রতিভা, নিত্য নূতন রচনায় নিযুক্ত থাকিয়া 
বাঙ্গালীর কীবাজগতকে আলোকিত করিয়। রাখিয়াছে। 
রবীন্দরের অসামান্য গ্রতিভ1 নকলে সম্ভ:ব না) বক্ষিমচন্ত্র 
যেমল প্রাচীন গদ্যসাহিতোর ভূণবংশবিনির্শিত কক্ষালবং 
*কাঠামো”র উপরে দশ প্রহরণধারিণী, সর্ব্বাতরণভূষিতা, 
শক্তিময়ী, ছুর্গতিহরা, ছুর্গামুর্তি প্রতিঠা করিয়াছেন, 
রনীজ্নাণও তেম'ন বাঙলার পদ্যসাহিত্যের রচনারীতি 
আমূল পরিবর্তিত করিয়। অভিনব ছন্দের মাধূর্ধানয় নবীন 
ঝদ্কারে কেবল বঙ্গদেশ ব| ভান্রতবর্ষ নছে, সমগ্র বিশ্ব- 
বাসীকে নির্বাক বিদ্ময়ে স্তব্ধ, মোহিত ও স্পন্দহীন 
করিয়া র।খিয়াছেন। সেই পয়ার, সেই লঘু বা দীর্ঘ 
ত্রিপদী, সেই সব, কিন্তু অদাঁধারণ শক্কিসম্পন্ন, সারদার 
আননাদুলাণ রবির ইন্দ্রজাল প্রভ।বে তাগাদের প্রাচীন! 
মুর্তি কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া অভিনব পরিচ্ছদে 
সর্বাবরব আবৃত করিয়! তাহারা নবযৌবনপম্পন্ন! নবীন! 
যুবতী মূর্তিতে দেখ। দিয়াছে, বঙ্গবাসী আর তাহাদিগকে 
চিনিতে পারে না/ মধুস্থদন ইংরাজী “সনেট'কে বাঙ্গল1 
কবিতার স্থান দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাছার চতুর্দশপনী 
মুর্তি বিলুপ্ত করিয়া! তাগাকে কখনও দ্বাদশী কখনও 
ষোড়শী কখনও বা অষ্টাদশীরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়। তাহাদের মন মুগ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

বাঙ্গালার এই নবধুগের অসামান্য শক্কিসম্পন্ন বিদ্যা- 
পতিকে ঘিরিয়! তাহার শিষ্যমগ্ুলী যে সাধনায় অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহার মূল বীগমন্ত্র ঝাজিয়া উঠিয়াছে সেই 
গানে, যে গান শুধু বাঙ্গলার নহে, সমগ্র ভারতের প্রাগ- 
প্রতিষ্ঠ। করিবার জনা “দেশ দেশ নন্দিত করি মন্ত্রিত 
তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আপন তব ঘেপি” 
বলিয়া রণ রণ্‌, ঝণ্‌ ঝণ. রবে রাজিয়! উঠিয়াছে। * 





ভানন্ত জীবন । + 
(শ্দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম.এ) 
অনেকে বলেন যে, যদি মানুষের জন্য পরকাল, 
থাকে তবে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের জন্যই বা ন! 





* 'সানপী ও মন্মব'ণি'_-১৩৩২ বৈশাখ সংখা। হইতে উদ্ধ,ত। 


+ ডাক্তার মারনোর একটা উপদেশের ভাব গ্রহণ করিয়। লিখিত। 


অন্ত জীবন: 





থাকিবে কেন? আর যদি উহার মরিলেই 
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ফুগইয়া! যায় তবে মানুষও মরিলে যে ফুরাইয়া 
যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি 1. 

বর্তমানকালের বিজ্ঞান বিশ্বের অনেক রহসা 
উদ্ঘাটন করিয়াছে, প্রকৃতিকে প্রভূত পরিমাণে 
বশীভূত করিয়াছে, নানাপ্রাকার ঘন্ত্রা্দি উদ্ভাবন 
করিয়াছে এবং বিবিধ শিল্পের শাশ্চর্ধ্য উন্নতি 
করিয়াছে । কিন্তু বিজ্ঞান চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইত্ডি 
য়ের সাক্ষাকেই সত্য বলিয়া মান্য করে আর সহজ- 
বুদ্ধি ও হৃদয়ের বাণীকে কল্পন। বলিয়া তুচ্ছ করে। 
বিজ্ঞানের দৃষ্টি কেবল বহির্জগতের দিকে । এইজন্য 
কেবল বিজ্ঞানের অনুশীলনে মানবের অন্তদৃষ্টি 
ক্ষীণ হইয়া, যাইতেছে এবং ধর্মাবিশ্খাস ও ভক্তিভাব 
মান হইয়। যাইতেছে । বিজ্ঞানের চক্ষে ঈখর 
ও পরলোক সম্বন্ধে আত্মার অনুভূতি প্রমাণই নয় । 
তবে যদি কোন ঘটন। তাড়িত, উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ 
প্রভৃতি জড়শক্তির সাহায্যে বুঝ| না যায় তবে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বিভ্্তানের আপত্তি 
নাই। মানবপ্রকৃতি বুঝিতে হইলেও বিগ্ঞানের 
মতে উচ্চশ্রেণীর জন্তর সহিত মানবদেহের তুলনা 
করা কর্তবা। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়! 
যদি আমর! মানুষের দন্ত, কঙ্কাল ও মন্তিষ্ষের 
সহিত গরিলা সিম্পাপ্তী প্রভৃতি জন্তর দস্ত, কঙ্কাল 
ও মন্তিক্ধের তুলনা করি, তবে মানুষ ও উহাদের 
মধ্যে বিশেষ সাদৃশা দেখিতে পাই। এই সাদৃশ্য 
এত এবল যে গ্রাণীতন্ববিৎ-পগিতের1 মানুষকে 
ইহাদিগের সহিত একই শ্রেণীতে স্থাপন করিয়!- 
ছেন; তবে তাহাদের মতে মানুষ গরলা, সিম্পাপ্জা 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । তাহার! মানুষকে প্রাণীরাঞ্জের 
ক্রমোন্নতির চরম সীম! বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্ত এইরূপে বাহির হইতে দেখিলে মানুষকে 
যতই বড় বলিয়! লাগুক ন! কেন, অন্যানা জাীবজদ্ুর 
মৃত্যুতেই অবসান আর একমাত্র মানুষই অনন্ত- 
জীবনের আধিকারী,_+এ কথ! কিছুতেই বিশ্বাস 
হয় না। যদি আমর! মানুষের প্রকৃত শ্রেঠত! 
বুঝিতে চাই তবে বাহির হইতে না! দেখিয়। মানু- 
যের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করা প্রয়োজন । 

আত্মা ও প্রাণ অবশ্য এক নহে।॥ আধ্যাস্জা 
রাজ্য ও প্রাণরাজ ছুটি স্বতন্ত্র জগৎ । আধাত্মরাজেয 


(006 718০০ ০1 এন 00:09 9০৪1০ 911415,) | ইতর প্রাণীদিগের কোন স্ানই নাই। ন্যায়, অন্যায়, 
৮ তু . 
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অত্য-মিথ্যা, পাপপুণ্যের  অনুভূতিই তাহাদের 
নাই। আমরা পরমেশ্বরকে মঙ্গলময়, জ্ঞানন্বরূপ 
ও গুদ্ধসত্্ বলি। মঙ্গলের ভাব কিয়ৎপরিমাণে 
আমাদেরও আছে ; সন্দেহ অবিশ্বাস আমাদের 
জ্ঞানকে আচ্ছন্স করিয়া ব/খিয়াছে বটে, তথাপি 
কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানও আমাদের আছে ; আমার্ধের 
পবিত্রতার আদর্শ মলিন ও ক্ষুদ্র হইলেও পুণের 
আকাঙক্ষ/ আমাদেরও কথঞ্িৎ আছে। স্যতরাং 
তাহার সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির 
একট সাদৃশ্য :আছে। এই অর্থেই পরমেশ্বর 
মানবের পিত। ও. মানব তীহার সন্তান | 
জন্যান্য প্রানীকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে তাহাদিগকে 
ঈশ্বরের সন্তান বল! যায় না । শরীর হিসাবে 
মানুষ নিশ্চয়ই প্রাণীরাজ্যের অন্তর্গত, কিন্ত মান- 
বের হৃদয়, মন ও (বিবেকের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
দেখ। যায় যে মে আধ্যাক্সিক জগতেরও প্রজা। 
এই কথাটা অতি গভীর ।  ইহারই উপরে ধণ্রের 
প্রতিষ্ঠা। এই কথা তুচ্ছ করিয়া! কেবল বাহির 
হইতে মানবকে দেখ; জাধুতা৷ ও পবিত্রতা! সম্বন্ধে 
তোমার যে অন্তদূ্টি :সেই অন্তদূর্ভিকে একবার 
বিশ্বাস কর ১ তোমার আত্মা আছে কি না এক- 
বার সন্দেহ কর ১ এবং আপনাকে ইন্দ্রিয় গ্রামে 
্ররদ্ধ করিয়া হাদয়ের বাণীকে তুচ্ছ কর, 
দেখিবে অচিরেই তোমার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত 
শু হইয়! যাইবে। 

মানুষও ইতর প্রাণীদের সহিত সমান ভাবেই , 
নত্রণা ও স্মত্যুর অধীন বলিয়া লাগে; বিছ্কয তাহা- | 
দের জীবন আালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে 
পারি, যন্ত্রণা 'ও মৃত্যুর মূর্তি পশু-পক্ষী ও মানবের 
নিকট কত বিভিন্ন । ইতর প্রাণীদের মধ্যে যে। 
স্মেহ-মমত1 আছে তাছ। বলাই বাহুল্য ; কিন্ত 
সচরাচর ইতরপ্রাণীর! দুর্ববলকে দ্বণা করে, আহ- 
তকে কউ দেয় ও নিজেরাই সজাতীয় মুমুরূ্কে 
বধ.করে। ব্যাত্র-শিশু আহত জননীকে পরিত্যাগ 
করিয়! পলায়ন করে। পক্ষী মাতা রুগ্ন শাবককে 
বাস! হইতে গাছের নীচে ফেলিয়া দেয়। যদি 
ছানাগুলি হুশ্থ ও সবল থাকে তবেই তাহাদের 
মাত! বছ কষ্ট করিয়া তাহাদিগকে লালন-পালন 
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করে, তাহাদিগকে খাদ্য আহরণ করিতে শিক্ষা দেয় 
এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
নিজের প্রাণ পধ্যন্ত তুচ্ছ করে। কিন্তু যদি ছানা- 
গুলি রুগ্ন ও ছুর্বধল হয় তাহাদের প্রতি কিছুমাত্রও 
মায়ামমত। প্রদর্শন করে না । ইহার সহিত অক্ষম 
ও রুগ্ন মানবশিশুর প্রতি তাহার পিতামাতার 
স্নেহের তুলনা কর। পীড়িত সন্তানের ক হইতে 
যতই কাতরধ্বমি উত্থিত হয় ততই তাহার পিতা- 
মাতার প্রাণ গলিয়া যায়। আবার বৃদ্ধ, দুর্ববল 
জনকজননীর প্রতি সম্ভানের কি গভীর শ্রীতি- 
ভক্তি একবার স্মরণ কর। জীবনের আশা! 
ফুরাইয়! আসিতেছে বলিয়! কি মুমুর্ষ" পিতামাতার 
প্রতি পুত্রকন্যার সেবাবত্রের ত্রুটি হয় ? যে শত্রুকে 
ক্রোধে জন্ধ হইয়। এক ব্ক্তি বধ করিতে উদ্যত, 
সেই শত্রু আহত হউক-_তাহার সকল অপরাধ 
ভুলিয়৷ গিয়া! মানুষ তাহার কত সেব:যতু করে। 
ইতর প্রাণীদের নিকট প্রাণই সর্বস্ব। যাহ! 
কিছু প্রাণের প্রতিকূল পশুপক্ষীর! তাহাই পরিহার 
করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে দুঃখ- 
যন্ত্রণার একটা সুমহান উদ্দেশ্য আছে। দুঃখযন্ত্রণাতেই 
মানব-স্তরে ন্েহমমতার বিকাশ ও দেবত্বের স্ফুর্ডি। 
যিনি মানবহৃদয়ে ন্মেহমমতার বীজ বপন করিয়াছেন 
তিনিই মানবজীবনে ছুঃখমন্ত্রণার মুল নিহিত 
করিয়াছেন। সত্য বটে, ছুঃখনিবারণের চেষ্টা না 
করিয়া অলধভাবে দুঃখভোগ করিয়! যে ধণ্দু হয় 
তাহা নহে। মানুষের অধিকাংশ দুঃখের মূলে 
সাধে নিরাশ। এবং ন্েহপ্রেমের প্রতিদানে 
তাচ্ছিল্য ও অনাদর। এই পরীক্ষাতেই মাণ্ুষের 
প্রকৃত পরিচয়। স্বার্থপর লঙ্কীর্মন৷ লোকের! [ও 
দুঃখকষ্টে অভিভূত হয়, কিন্তু সঙ্ঘদয় ব্যক্তিগণের 
অন্তরে দুঃখকষ্ট আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করে ও ২ 
করুণার নিশ্ধল উৎস খুলিয়া দেয়। যখন দিবসের 
আলো নিবিয়! যায় তখনই যেমন নৈশাকাশে 
নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠে, তেমনি যখন সংসারে 
স্থখের জালো! নিবিয়! যায় তখনই মানুষের অত্র 
ধৌত নয়নে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর 
মধ্যে বিধাতার অভিপ্রায় নৃতনভাবে প্রকাশ 
পায়। যাহারা আলোক 'দেখিয়াছে তাহারাই 
যেমন অন্ধকার যে কি তাহা বুঝিতে পারে, যাহার] 
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- শব্দ গুনিয়াছে তাহারাই যেমন নিস্তন্ধতার প্রকৃত 


পরিচয় জানে, তেমনি যাহারা মৃত্যু দেখে তাহা- 
দেরই নিকট জীবনের গভীর মণ্ম প্রকাশিত হয়, 
এবং যাহাদের সংসারের সুখ ফুরাইয়া যায় তাহা- 
দের অন্তর ভগবানের গম্ভীর আবির্ভাবে পূর্ণ হয়। 
ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে আর একটি 
ভিন্নতার কথা দেখ! যাউক। সকলেই দেখিয়াছেন, 
পশুপক্ষীরা৷ অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রকাশ 
করে। জ্ঞানই বলি, বুদ্ধিই বলি, সংস্কারই বলি-_. 
ইহার নাম ষাহাই হউক-_ইহার কথ চিন্তা করিলে 
অবাক হইতে হয়। কিন্তু ইহার একমাত্র লক্ষ্য 
জীবনরক্ষ/_নিজেদের জীবনই হউক আর শাবক- 
দিগের জীবনই হউক-_জীবনরক্ষাই এই শক্তির 
একমাত্র লক্ষ্য । ইতরপ্রাণীদিগের যাহ! কিছু 
আছে সমস্তই তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন। 
প্রাণীতন্ববিৎ পপ্চিতগণের নিকট এই সত্য এমন 
সুপ্রতিষ্ঠিত, যে যখনই তাহারা! কোন প্রাণীর দেহু 
পরীক্ষা ফরিয়! একট। কিছু নূতন যন্ত্র দেখিতে পান 
অথবা তাহাদের জীবন আলোচন! করিয়া একট! 
কোন নূতন সংস্কার দেখিতে পান,তৎক্ষণাৎ তাহার! 
সিদ্ধান্ত করেন যে, এ প্রাণীটির জীবনসংগ্রামে উহ! 
কোনরূপে না কোনরূপে সাহায্য. করে । ইতর 
প্রাণীদিগের যাহা কিছু আছে তাহ! সমস্তই যদি 
তাহাদ্িগের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় তবে 
জীবনান্তে তাহাদের আর কিছুই থাকিবে না ইহাও 
নিশ্চয়। যদি মানুষের সম্বন্ধেও এই কথ! সত্য 
হয় তবে শাস্ত্রে যতই পরলোকের কথ! থাকুক ও 
পরলোকের পক্ষে আমরা ঘতই তর্কযুক্তি দেখাই ন1 
কেন, পরলোকে বিশ্বাস াঙ্জিয়! যাইবে। 
শারীরিক কষ্ট নিবারণের চেষ্টা ও আত্মরক্ষার 
চেষ্টা ইত্তরপ্রাণী ও নানুষের সমান; তবে মানুষ 
যে পশুপক্ষী অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ তাহ! কি এই বলিয়া 
যে উহ্থার! কচ ঘাসপাত| বা আম মাংস ভক্ষণ 
করে আর আমর] খাদ্যসামগ্রী অগ্নিতে রন্ধন 
করিয়া ভোজন করি? মান্য যে শ্রেষ্ঠ তাহা কি 
এই বলিয়া যে উহার! গিরিগহবরে ও বৃক্ষকোটরে 
বাস করে আর আমরা স্থুরম্য অট্র/লিকা মিগ্রাণ 
করিয়। বাম করি? মানুষ যে শ্রেষ্ঠ তাহা কি 
এই বলিয়া যে পণগুপক্দীদের 'দেহ লোম ও 


গ্লালকে আবৃত, আর আমরা সথন্দর সুন্দর 
(রেশম, পশম ও কার্পাস বন্ত্রে শীত নিবারণ করি? 
মানুষের প্রাধান্যের কি এই প্রমাণ যে পণুরা নখ 
ও দন্ত দিয়া যুদ্ধ করে আর আমরা আক্রমণ ও 
আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার অন্ত্-শক্্র 'বাবহ।র 
করি? 'এগুলি যে মানুষের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এগুলির লক্ষ্য 
জীবনরক্ষা, এগুলি মানুষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার 
প্রমাণ নয়, এগুলিতে মানুষের অধ্যাত্মাজীবনের 
পরিচয় নাই। শরীরটা! মানুষের পর্ববন্থ নয়, শরীর 
অপেক্ষা মন বড়; শরীরটা মনের যন্ত্রমাত্র, শরীরটার 
মুল্য মনের জন্য । শারীরিক স্ৃখন্বচ্ছন্দত৷ শু 
দৈহিক ভোগবিলাসই যাহার জীবনের একমাস 
লক্ষা তাহাকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না । 
মানুষ শরীরকে তুচ্ছ করিয়া মনকেই বড় বলিয়া 
মানে। আরে! উচ্চভূমিতে যাও, মনের প্রাধান্য 
আরো ্থুম্প্ট হইবে । বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যের 
অনুভূতি মানুষের ক্ষুতপিপাসা নিবারণ করে না) 
জীবনসংগ্রামে তাহার! কোন কাজে লাগে নাই; 
কিন্তু এই দুটি ভাবই সমুদয় শিল্পা, সঙ্গীত, দর্শন 
বিজ্ঞান ও ধর্ট্দের মূলে। এই ছুটি ভাব মানব: 
ছাদয়কে কি অপূর্ব গৌরব ও গাস্তীর্য্য মণ্ডিত 
করিয়াছে ! | 

ইতর প্রাণীর চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রেয়ের দ্বারা 
পরিচালিত, কিন্তু মানবজীবনের মুলে চিন্তা | এই 
ছুই প্রকার জীবনে যে কত প্রভেদ,দেশ ও কালের 
সহিত উভয়ের , সম্বন্ধ আলোচনা করিলে বুঝ! 
| যায়। পণ্ডপক্ষীদ্দের কার্ধ্ের মুলে জজ্ানবুদ্ধি 
৷ নাই, অথচ সহজভাবে সংস্কারের বশবর্তী হইয়া 
নিজেদের ও শাবরদ্দের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনসিদ্ধির 
জন্য ঘথাকালে তাহারা অতি চমণকার ব্যবশ্থ1 
করে। তাহাদের ন| আছে ঘড়ী না আছে গঞ্চিক, 
অথচ যখন যাহা! করিলে ভাল হয় ঠিক সময়ে ঠিক 
তাই করে। তাহাদের মধ্যে কেহ অল্পকাল কেহ 
[ দীর্ঘকাল জীরিত থাকে কিন্তু বয়ঃক্রমের হিসাব 
তাহার! রাখে না এবং পলে পলে:যে মৃত্যুর দিকে 
অগ্রসর হইতেছে সে কথাও তাহার! জানে ন|। 
তাহাদের কাধ্যের মধ্যে অতীতের স্মৃতি এবং 
ভবিষ্যতের ভয় ও আশ! কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ 
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করে বটে কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি বর্তমানেই নিবদ্ধ, 
তাহারা বর্তমানের কারাগারের বন্দী । তাহার! 
উপস্থিতমত কাজ করিয়া! যায়। তাহাদের যে 
একরূপ সময়ের ধারণ! শাছে তাহ! সম্ভব, কিন্ত 
তাহার সহিত মানুষের তুলন। কর। ইন্তর প্রাণীরা 
তাহাদের অতীত ইতিহাসের কোন সংবাদ রাখে না। 
নিজেদের আহারসংগ্রহে সমর্থ হইলেই পিভামাতার 
সহিতও সম্বন্ধ থাকে না। মৃত্যুর মূর্তি মানুষ ও 
ইতরপ্রানীদ্িগের নিকট কত বিভিন্ন! আত্মীয়স্বজনকে 
হারাইপেই যে.মৃত্যুর ছায়। আমাদিগকে স্পর্ণ 
করে তাহাও নহে +*স্বদেশ ও বিদেশ হইতে, শত! 
বীর পর শতাব্দী হইতে, যুগ যুগান্তের পরপার 
হইতে মহাপুরুষগণের' পুণ্যস্মৃতি আমাদের আন্তরে 
অবতীর্ণ হয়। কতকাল হইল শাক্যসিংহ ও যীন 
ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়! গিয়াছেন, অথচ আমরা 
অনুভব করি যে তাহাদের সহিত আমাদের সন্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের দেবচরিত্র স্মরণ 
কয়! আমরা যে ভক্তির অর্থ প্রদান করি তাহার 
অর্থ এই যে আমর! বর্তমানে রুদ্ধ নহি, জন্মমৃত্যুর 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহি, কিন্তু যুগ-যুগান্তরের 
জীব। বাস্তবিকই মানবজীবনের গভীর ব্যাপার- 
গুলি জন্মমৃত্যুর সীম! অতিক্রম করিয়া সুদুর 
আভীত ও ভবিধাতের দিকে প্রসারিত ॥ এই যে 
অনন্তকালের সহিত মানবের সম্বন্ধ ইহার কি কোন 
অর্থ নাই? যদি ইহার কোন অর্থ না থাকিত তবে 
হয়ত অনন্তকাল এমন গন্তীর ভাবে আমাদের 
চিন্তার বিষয় হইত ন1। 

দেশ ঝ৷ স্থান সম্বন্ধে সেইরূপ মানবের চিন্তা 
আপনার বাসভূমির কষুদ্রসীমা অতিক্রম করিয়া 
অনন্তের অভিমুখে ছুটিয়াছে। পশুপক্ষীদেরও স্থান 
সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণ! আছে, কিন্তু ইহার 
সহিত মানবের ধারণার একবার তুলনা 'কর। 
এ যেখরর্বাকৃতি লোকটি সারারাত্রি জাগিয়! মান- 
মন্দিরের দুরবীক্ষণযন্ত্রের সাহাযো কোটি. কোটি 
যোজন দুরবস্তা নীহা রিকাপুঞ্জ পরিদর্শন করিতেছেন, 
ও কিসের আকর্ষণ তাহাকে এমন বিহ্বল করি- 
য়াছে ? যে প্রাণীকে এত দূরের সামগ্রী এ ভাবে 
মুগ্ধ করে সে প্রাণী কিন্ধপ ? তাহাকে কি লাঙ্গ,ল- 





২১ কর, ৩য় ভাগ 
হইল? চিন্তার বিশলতার সহিত কি প্রাণের 
বিপুলতার কোন সন্ধন্ধ নাই? অনন্তের ভঙ্তান ও 
অনন্তের ধ্যান যাহাকে এরূপ আকুল করে তাহার 
মধ্যে নিশ্চয়ই অনস্তভের মূল নিহিত রহিয়াছে। 
সে নিশ্চয়ই অনন্তের সম্তান। 

সর্বেবাপরি যদি আমরা! বিবেকের কথা৷ ভাবিয়! 
দেখি তবে আরো! স্ম্পন্টরূপে বুঝিতে পারি যে 
বর্তমান জীবন পরলোকের সূচনা ও অস্কুর। 
বিবেকইত মানবপ্রকৃতির মুকুট । ইতর প্রাণীগণ 
ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির পরিচালনায় উপস্থিতমত কাজ 
করিয়া যায় এবং যখন যাহা! করে তখনই তাহার 
শেষ হইয়া! যায়। কিন্তু মানবের আধ্যান্কিক জীবনের 
একটি নিরন্তর ধারা আছে। তাহার. এক একটা! 
ছুক্ষশ্র্ের জন্য সারাজীবন আক্ষেপ করিয়াও আক্ষেপ 
ফুরায় না। যতদিন পাপের উপযুক্ত দণ্ড না হয় 
ততদিন পাপের স্মৃতি তাহাকে দংশন করিতে 
থাকে। এই জন্যই দেখা যায় যে কত লোক 
বিশ কি ত্রিশ বসরের পরেও গুপ্ত অপরাধ স্বীকার 
পূর্বক রাজদ্বারে দ্ুপ্রার্থী হয়। পাপের ক্ষয় 
নাই কেন ? বিবেকের বিস্মৃতি নাই ঝেন?1 ছুক্ষগ্ 
পুরাতন হইলেও দণ্টের খণ্ডন নাই কেন? 
আমাদের অন্তরের সাক্ষ্য এই যে ধন্দরাজেয সময় 
নাই। আমরা যদি বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করিয়! 
এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া বিপথে যাই 
তবে শাস্তি অপরিহীর্য্য_-তাহার শাস্তি হইবেই 
হুইবে। পৃথিবীতে যদি না! হয় পরলোকে হুইবে। 
পরলোক না থাকিলে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা 
কোথায়? যাহারা দুঃখকষট তুচ্ছ করিয়া সত্যের 
সাক্ষ্য দিয়াছেন, যাহার! ধর্মের জন্য দারিত্র্য ও 
কারাবাসকে বরণ করিয়াছেন, বহারা মিথা। কথ! 
বলার অপেক্ষা ঘাতকের কৃপাণে অস্থি হইতে খণ্ড খণ্ড 

ংস বিচ্ছিন্ন করিতে দিয়াছেন ও ক্ষুধিত সিংহ- 
ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন__তাহার! কি এই 
মকল নৃশংস অত্যাচার ভোগ করিয়া চিরদিনের মত 
বিনষ্ট হইয়াছেন? তাহারা কি আর জ্যোতির্ময় 
রাজ্যে সমুখিত হইবেন না? তাহারা হয়ত নীরবে 
সকল যন্ত্রণ। সহ্য করিয়াছেন এরং কোন পুরস্কারের 
আশ করেন নাই 3 কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে আমা 
দের স্বাভাবিক বিশ্বাম এই যে মৃত্যুতে তাহাদের 


আগ ১৪৭. 


অবসান হয় লাই। তীহারা প্রাণ দিয়া যে সত্যের 
সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাদের আত্মাকে সেই সতোর 
'কিরণে বিমণ্ডিত দেখিতে আমাদের আন্তরের 
আকাঙ্জণ ভত্যন্ত ম্বাভাবিক। যে সাধুতাকে 
তীহার! চিরকল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই 
সাধুতার অমৃত যে তাহাদের অনন্ত জীবনের অঙ্গ" 
পান হইয়াছে,ইহাই আমাদের হৃদয়ের সহজ ধারণা। 
বিধাত। স্বহস্তে মানবের ললাটে অনন্ত জীবনের 
অধিকার লিখিয়। দিয়াছেন। পরলোকে বিশ্বাস 
মানবের সর্বেরবাচ্চ আশা! এবং পরলোকে সন্দেহ 
মানব-আস্তরে র্ববগ্ৰাসী অন্ধকার । পাপে অন্ধ 
হইয়! মানুষ সেই আাশায় বঞ্চিত হয় এবং অন্যের 
অন্তরে তাহাদের অবিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া প্রীত 
* অনর্থ উত্পাদন করে। ধাহার! মানবের এই 
মহীয়সী আশাকে সমুজ্বল করেন এবং মানব- 
অন্তর হইতে এই বিশ্বাসের তান্ধকার বিদুরিত 
করেন তীহাদের ন্যায় মানবের পরমবন্ধু আর কে? 
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সমাজের উন্নতি। 


(অধ্যাপক শ্রীউপেন্ত্রনাথ বল এম-এ ) 
সমাজের সহিত আমাদের যে খুব ঘনিষ্ট সঙ্ন্ধ; 
সমাজের উন্নতি না হলে আমাদের উন্নতি নাই, এ কথা 
“আমরা মকলেই বুঝি । আশান্থরূপ সমাজ এগোচ্ছে না; 
বরং বিপরীত দিকে গতি যাচ্ছে বলে অনেকে অনুযোগ 
করেন। ব্রাক্মঘমাজ যে নূতন আদর্শ নিয়ে এসোছিলেন॥ 
সে আদর্শ ক্রমে মলিন হয়ে যাচ্ছে ; নানা জনে নানা! 
কারণ নির্দেশ করেন । আমাদের ভাল করে চিন্তা করে 
দেখা উচিত বাস্তবিক আমাদের ছূর্বলত! কোথায় এবং 
কি পরিমাণে তাহা পরিহার্ধয | 
কিরূপ অবস্থায় থাকলে আমর! বলতে পারি সমাজ 
বেশ উন্নতিশীল, তাহার বেশ জীবন্ত অবস্থা । বাহিরের 
দিক দিয়া দেখতে গেলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে 
কত লোক সমাজে আছে, এবং নূতন লোক উত্তরোত্তর 
আমছে কিনা) দ্বিতীয়তঃ সমাজের যে আয়োজন ও 
অনুষ্ঠান, যে ক্রিগ্নাকলাপ তাহাতে সকলের বেশ আগ্রহ, 
উতমাহ ও শ্রদ্ধ। আছে কি ন|। তার পর ভিতরের দিক 
দেখতে গেলে দেখতে হবে যে, যে আদর্শ লইয়া! সমাজ 
গঠিত হয়েছিল তাহ! ক্রমে পু্টলাভ করছে কি না। 
ত্রাঙ্মগমাজের আদর্শ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সাধন, এবং 
তাহাদের সমন্বর, মানব ক্রমে ব্রদ্ধযোগে লীন হয়ে বাঁকে 


এক পরমেশ্বরকে লাভ করে সমাজসেবা, নরনারীর আধ্যা- 
॥ ৪ 


সমাজের উন্নতি 


১১৭ 


আ্বিক এবং সামাজিক অর্ধিকার বুদ্ধির বন্দোবস্ত ) সমাজের 
নান|বিধ অন্যায় ভেদবিচাঁর রোধ করা) অখণ্ড বিশে 
'বিশ্বপতির দর্শন এবং তাহার বিশবকার্য্য সহযোগী হওয়া । 
এ তো! হল আমাদের বাহিরের এবং ভিতরের কথ!। 
এখন. আলোচনা করে দেখা যাক্‌ কোন্‌ দিকের 
অবস্থা, কিরূপ । ত্রাঙ্মসম|জ মুষ্টিমেয় নরন।রর 'সমাজ। 
অংখ্যায় আমর! নগণ্য । গ্রাম একশত বৎসর সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হল কিন্ধু আমাদের সংখ্য। ছয় হাজারের অধিক 
নয়। নূতন লোক সমাজে বড় আসছে বলে মনে হয় 
| না। সামাজিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কেহ কেহ 
ত্রাঙ্মদমাজে এসে মিশেন, কিন্তু তারা আধ্যাত্মিক সাধনায় 
যে!গ দিতে প্রস্তত নহেন। কেহ বাত্রা্জপমাজের নীতি 
ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সহান্ুভৃতি প্রকাশ করেন; তার! 
সামাঞ্জিকতায় এসে যোগ দিতে পারেন না । তার! 
উপাসনায় আচগন, নীতির পক্ষপাতী, সমস্ত-সধু কাধে 


[তাহাদের সাহা পাওয়া! যায়, কিন্ধ তারা জাতিভেদ 


উঠিয়ে দিয়ে সামাজিক সাম্য, জত্রীত্বাধীনত! প্রস্ৃতি বিষয়ে 
পশ্চাৎপদ | ব্রাহ্মদমাঞ্জের মধ্যেই একদল আছেন ত!র! 
শুধু উপাদনাকে সমাজের কার্ধ্য মনে করেন। ব্রা্ধপমা- 

জের প্রধান কার্ধা উপাসনা, মান্থষের আধ্যাগ্মিক সম্পদ 
অঞ্জন-_পে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কেধল 
ইহাই ব্রাঙ্মপমাজের বিশেষন্ব নহে । মানুষ স্বাধীন ভাবে 
ভগবানের সঙ্গে এবং সমাঞ্জের সঙ্গে কি সম্বন্ধ না বুঝতে 
পারলে তাঁর জীবনের পূর্ণহা লা করতে পারে ন1। 
অনস্ত ভগবান বিশ্ববাঁপী, তিনি বিশ্বের সকলের সঙ্গে 
লীলা! করছেন) তার কাছে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ নাই, 





সত্রীপুরূধ সকলেই তাঁর পুজার অধিকারী, এই কথ। 
না বুঝতে পারলে পৃক্গ! অপূর্ণ থাকে । তাই ত্রাঙ্গসমা্জ 
জাতিভেদের বিরোধী--তাই আমরা স্ত্রী ও পুরুথকে 
সমাজে সমান স্থান দান করি ।৯ 

অনেকে বলেন সংখায় ত্রাঙ্ষলমাজ বড় না! হতে 
পারে, কিন্ধু াক্মমমাজের যে আদর্শ তা চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়েছে ; খুব কম জ্ঞানী লোক আছেন, ধাদের পৌত্তপি- 





কতার পতি প্রকৃত শ্রন্ধ। আছে, ধার! জ।তিভেদকে অনা- 
বশ্য মনে না করেন | স্ত্রীশিক্ষাকে ও ভানেকেই সমাজের 
পক্ষে মঙগলজনক মনে করেন। ভাবে এবং চিন্তায় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের অন্ুবর্তী অনেকে, কিন্তু সামাগিকতায় এগিয়ে 
আসতে পারছেন না; কেই প্রাচীন আচারের বাধ্য, কেহ 
পিতামাতা আত্মীরম্বগনের বাধ্য, আবার কেহ স্বরংই 
পরিবর্ভনবিরোধী। নান! শক্রি কাজ করছে। প্রাচীন 
প্রাচীর ভাঙ্গা বড় সহঞ্গ ব্যাপার নর, অনেক সাহন 





* এন্খলে “সমান” শব্দের পরিবর্তে “যথাযথ” শঙগ প্রয়োগ 
কঞ্জিলে অধিকতর সঙ্গত হইত | তং নং। 
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টপ তার! কেবল ও দান 
অনুরোধে ব্রাঙ্মদমাঙ্জে মিশতে চান__তাহাদিগকে সমাঙ্গের 
বাহিরের লোক মনে করলে বিশেষ লাভ নাই। তীর! 
একদিকে যে সাহস দেখিয়েছেন, যদি সমাজে আধ্যাত্মিক- 
তার শক্ষি থাকে, একদিন নাঁ একদিন তাদের ধর্মভাবকে 
জাগ্রত করবে ) তীর সমাজের সমস্ত সাধু চেষ্টার সঙ্গে 
যুক্ত হবেন, তার! পরিবারে নীতি এবং ধর্মুকে প্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্য ব্যগ্র হবেন। সমাজের ধারা আধ্যাপ্মিক মঙ্গল 
সার! যদি বাস্তবিক শক্তিশালী হন, ধর্দের 
পা সঙ্গেযদি ভীঁদের যথার্থ যৌগ থাকে, 
তীর! অপরকে সেই দিকে আকুষ্ট করতে পারবেন | তবে 
যদি নিভোদর ভিতরে কিছু না থাকে, তাহলে অপরের 
সঙ্গে না মিশলে আমাদের যহটুকু শক্তি থাকে তাহ! ক্রমে 
ক হয়ে যাবে। ধর্শুসমাজ ধনীকে যদি ধনের মায়া 
পরিত্যাগ করতে না শিখাল, যদি পাপীকে পাঁপের 
আকর্ষণ থেকে উদ্ধার করতে না পারল, যাঁর! ভেসে 
যাচ্ছে তাদিগকে রগণ করতে ন| পারল, তবে দে সম 
জের শক্তি কি? আমরা কি সমাজের ইতিহাসে দেখি 
নাই মদাপায়ী সুরা! পরিত্যাগ করেছেন, পাপী পাপ- 
পথ ছেড়েছেন, চোর দস্দাবুত্তি পরিত্যাগ করেছেন, কত 
জগাই-মাধাই বরঙ্গনামে বরা পেয়েছেন ? আমরা কি ন| 
এখন ভয় পাচ্ছি যে ছু্গন বাহিরের লোক সমাজের সর্ব- 
নাশ করল? আমরা বলতে সাহম পাচ্ছি না যে 
আমাদের হৃদয়ের তেজ কমে গিয়েছে। সমাজের সংখ্যা 
বাড়াতে আমর! আনন্দিত ন| হয়ে ভয় পাচ্ছি? ইহা 
অপেক্ষা! আমাদের ছুরবন্থা' আর কি হতে পারে? 
তার পর নমার্দের অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপ । 
আমার প্রধান অনুষ্ঠান সাপ্ত।হিক উপাসন।। সর্ধাত্র 
গুন! যায় উপ1যনায় লোক হয় না। উপাঁসনায় যেতে 
কাহারও আগ্রহ নেই। আমাদের পত্রিকায় লেখ! হয়, 
ধার! আচার্য্যের কার্ধা করেন তারাও যে দিন অপরে 
আচার্ষের কার্য করেন সে দিন উপস্থিত হন না। 
উৎসবের সময় কোন কোন দিন কিছু উৎসাঁহ পরিলক্ষিত 
হয়, অপর দিন তাহার চিহ্কমাত্র নাই। কারণ অগ্গদন্ধান 
করলে অনেকে বলেন, এ শুদ্ধ উপাসনায় যেতে ইচ্ছা 








করে না। সেখানে প্রাণ গলে না। তব 1 
নাই, হৃঃগ্রাণী উপাসনা বা উপরেশ নাই, বদি উপাসনাস্ন 
গিয়ে শন্তক্লান্ত প্রাণটা! আরাম না পেল তাহলে এরূপ 
নিয়ম বেধে নির্দিষ্ট দিনে সমাজে যাওয়ার দরকার কি? 
কথাটা! বাস্তবিক সত্য__উড়িয়ে দেওয়ার মত ন॥। মাটির 
পুহূল ছেড়ে কথার পুতুল গড়ার আবশ্যক কি? আমা- 
দের অন্যান্য অনুষ্টান_-সঙ্গত। আলোচনা, শান্্রপাঠ, 
সনধীর্তন প্রভৃতি সব উঠে গেছে বল্পে হয়। ব্রাঙ্মসমাপ্জের 
প্রথম জোয়ারের সময় লোকে কত রাত্রি সঙ্গতে আলো- 
চনায় কাটিয়েছেন, সন্ধীত্ন করতৈ করতে ভোর, হয়ে 
গিয়েছে ; এখন অলপ একটু দেরী হলে আহারের সময় বয়ে 
যায় বলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এ সমস্ত অ! ছুর্বলতার 
চিহ্ছ। ইহ! ছাড়। আমরা দেশের মঙগলকার্ষ্যে 
বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট নই।. এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই 
যাকে বলতে পার। যায় বিশেষভাবে ব্রাহ্মগ্রতিষ্ঠান। 
্রাঙ্মগণের সংস্পর্শে আসার জন) লোকে বিশেষ আগ্রহা- 
স্বিত নয় 
এ গেল বাহিরের কথা, ভিতরেও আমাদের মে অগ্নি 

তেমন প্রকাশ পাচ্চে না। ভিতরে আগুন থাকলে 
তাহা বাহিরে প্রকাশ পেত। জলগ্ত আগুন ঘরে চাপ! 
থাকে না । আমাদের মধ্যে কত জন আছেন যার! 
বণতে পারেন যে, তার। আধ্যাত্মিকতায় ক্রমে উন্নতি পাভ 
করছেন-__তাণের চিন্তা, জ্ঞান, কণ্ম ভগবতপ্রেরণাসন্তুত | 
এযদি নাহতে পারল আমাদের সব সাধনা যে বুথা। 
আধ্যম্মিকতার প্রকাশ জীবনের সব বিজ্ভাগে-। প্রথমতঃ 
আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হুবে। দেখতে হবে, 
সমস্ত রিপু আমার অধীন কি না, আমি রাগ দ্বণা ঘেষ 
সমস্ত পরিত্যাগ করেছি কি ন1, কর্মের ফলাফলের উপর 
আমি নির্ভর না করে কার্ধা করতে শিখেছি কি না!) 
সর্ব জীবে আমার প্রেম জন্মেছে কি ন1? আমি দিনর/ত 
উপাষন। করছি অথচ রিপু সংঘত নয়, সেখানে উপাসন। 
হয় নাই । ত্রাঙ্মলদাজে অনেকে হয়ত আছেন ধারা 
আধ্যাত্মিকতার উন্নত হয়েছেন; কিন্তু সাধারণ ধারণা, 
সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা তেমন বাড়ছে না।* 
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ক্* লেখক ব্রাহ্গপমাজের হিতৈষী। ভাহার.মতের সহিত আম- 
দের সম্পূর্ণ একা না খাকিলেও ঠাছার বক্তবাখডলি প্রত্যেক ব্রাজজোর 
চিন্তার বিষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তং সং 


্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি । 
ভৈঃবী-_তাল দাদ্রা । 

ববাশরী মরমে আঁ ঝজিছে তোমারি-_. 

লভি' সমাধি ভুলিঙ্ছ হে সবি আপনারি । 


গেলে তোমারে চাহিনাকে। বেদ সাঙ্গ চারি 


তব নামে আনন্দ গাগে হাদয়ে আমারি । 
সাথে তব রহিবারে চাহি সব ছাড়ি'। 
পর্াণে সাজি উঞ্জান বহে জীবনকাগুরী! 
গগনাঙ্গনে নব নব হে ভ্রিলোকধারী 

রূপ তব অবাক হেরে যতেক নরুনারী। 
হুন্দর তুমি মনোহর বন্ধিষ প্রেমবারি__ 
ধরি তোমার কলুষহরণ চরণ সথুথকারী ॥ 


কথা ২্ীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠকুর 
সুব-স্ুরকিশোর। 


স্বরলিপি :--সঙ্গীতনায়ক ভ্রীগোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়) 


তহ্ষদঙ্গীত্বরলিপি..... ১১৯ 
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১ হি হি +৮ ্ ১০ 
হা(পা-াপা। দা শাপা। মাপা মা। জ্ঞারাজ্ঞা। সাখাঁ গৃ। 

বা *শ রী * ম রর. * মে আজ... 
১৭ ঙ ॥ ১ ঙ 
সা খা মা। জ্ঞরাভ্ঞা খা। 'সা-াএ)।॥ সা দাদা। পাশ পা। 
ছে * তা মা*ণ * * রি , ল ভি স ম। * ধি 
খর ৬ রা ঙ রঃ 
॥দা্পা খদা। শণাদাপা।? জ্ঞাপাদা। ণা দা পা। মা ন্গা মা। 
ভু * লিঃ ছু * ছে বং. .”$ বি গা প না * * 
॥জ্ঞা রাজ্ঞা] 
রি চে রঙ 

ক ঙ ঠা ৪ ্ 
হাদা-ীমা। দাদাণা। আাঁশার্সা। সাঁলর্সা। সার্ধা র্ঞা। 
(১) পে *লে তো মারে চা * হি না *কে! * শর 
(২) সা *থে ত * ৰ র. * হি বা ছে ঢা «রে 
0৮ পার না ঙ্গনে কি ৬ ন্‌ * ব হে * ত্ত্রি 
২...” এ র তুমি ম *নো হ* র বরি ব 
৪ ১ ঙ ছু শে 
| খা শীর্সা। পদা ণাদা। পা-া4)1| জ্ঞা পাপা। পা -াঁ পা। 
(১) সা * চা*ণ * * রি * * তব না! মে * অ! 
(২)স * ব ছাঁ। এ: ড়ি* * প রা ণে আ * ঞ্জি 
(৩)লেো * ক ধাঁ * ৯ রী * * দ্ধ প ত ব * 
(৪)প্রে * য বা*ষ * « রি * & ধ রি তে! মা চ ;ন্ 
১ ৎ ্ ১ 
॥দার্সা ণদা। ণাদাপা। জ্ঞা এ পা। দা-ীপা। মাকঙ্গা মা। 
(১)ন * ন* * জাগে হা * দূ য়ে * আ! সা. .ও ১০ 
(২ উ জা ন* »* বহে জী * বৰ ন * কা ও * * 
(৩) বা * ক হে রে য তেক না * র না ও ৯ 
(8) ক লু. হুর পণ চ রণ সু * খ কা * * 
॥জ্ঞা রাজ্ঞাযা 
(১)রি ৬ ৬ * 
(২) রী * ৪ 
(৩) রী * ঙ 
(8) নবী * * 


পপ 0 


সপ 


১২০ তন্ববোধিনী পত্রিকা ২১ কল, আভা 
্রহ্মদঙ্গীত-স্বরলিপি। 
রাগিনী ভৈরবী_-তা'ল গীত্তাঙ্গী | 
অরূপেরি রূপ হেরে এই মনে লাগে এমনিতরই 
_ ৫ফরে না আঁখি থাকি চাহিয়া 
মনে লাগে সারাজীবন আর চেয়েচেয়েই যুগষুগান্ত - 
তাকায়েই থাকি । যাউক বাহিয়!। 
কি যে শুভ্র সুনীল আকাশ আকাশভরা দৃষ্টি তাহার ্ঃ 
কি যে গন্ধ মধুর বাতাস ছুলাক্‌ ঘত গীতি হিয়ার-_. 
কি বিচিত্র ফুলের বিকাঁশ আনন্দে গাই-_শোনাই ভারে 
লক্ষ বরণ পাখী। এ চোখে চোখ রাখি ॥ 
কথ, সুর ও স্বরলিপি__্রীনির্ধ্লচন্ত্র বড়াল বি-এল। 
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ 
হা (জ্ঞাভ্ঞা শা॥ জ্ঞা-রা। জ্ঞা মা ভ্ঞা 7 ধা। সা -া। দা পুঁ 
অ রন * ১৫০ রি * রূ প্‌ ছে রে * এ ই 
১৫ ২ ৩ চা ২ ৩ 
সা সা -ধা। সা এ| থা ভা সালা" শীলা] 770] 
উফ বে ৬ না * আ ৬ খি ও ৯৪ ৬৪ 
১৭ ২ ৩ ডা ২ তি 
অণাসা-দা। দা 41 দা] পাপা দপা -মজ্ঞা। রাশ] 
মনে « লা * গে * সা রা * জী* ** দ। 
১৭ ২ ৩ ডগ ২ ৩ 
হজ্ঞা পা 7 মা_পা। দা "পা মা শা 7। শা 41 শা 411 
তাঁ কা ঙ য়ে ই থা ঃ কি ৬৬ ৯ ৬ ৬ ৬. * 
১৭ ২ তি টি ২ ৩ 
হুহমা-দা দা) দা-। দাশ? ণার্পা 711 গার্পা।॥ পা] 
কি * যে শু * ভর * স্থ নী ল্‌ আ. * কা শ. 
5৫ ২ ৩ ডি হ ৩ 
হর্সা-্জার্জা। আ্জা 1| ভা 1হ আমাঁর্ভা 41 এখাঁ-।॥ আন] 
কি * যে সী রূ- বা, ১9:8০ বা * তা স. 
৫ ২ ঙ ঠ ২ ৩ 
পা 7 পা। পা -। পা -্দা? গাদ্ণা 4 দা -1। পা 41 
কি * সু গ ন্‌ হুর, ফুলে রু বি * কা শ. 
চি ২ ৩ ১ হ ৩ 
ঘপা -া ণা। দা 4 দপা -মাহ গা মা -1 -া ১1 74] 
ক্ষ ব * রৎ প পা খী * ৯৪ ৯ 


ল্‌ চে 





[মা মা] 


শকুন্তল! এতদিন রাজাকে “আার্ধ্যপুত্র” বলিয়! 
আসিতেছিলেন। সেকালে স্ত্রী স্বামীর প্রতি এ 
সন্োধনসূচক বাকা ব্যবহার করিতেন। যখন 
শকুস্তল! দেখিলেন যে, রাজ! তাহাকে জী বলিয়া 
গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তিনি এ সম্বন্ধসূচক 
বাক্য পরিত্যাগ কিয়! কেবল “আার্ধ্য” এই কথাটি 
ব্যবহার করিলেন। 

প্অজ্জস্য পরিণয়ে এবব সন্দেহো । 

সুদে! দাণিং মে দূরাহিরোহিণী আস ॥৮ 


হয (সা সা-। সা এ সা-খা] জ্ঞা -মা মা। মা-। মা-স্দা] 
বাঃ ০4১77575015 এ. ম্‌ নি ত * র ই 
ডর ২ ৩ ১ ২ ৩ 
দ্যা দ্ধা ১1 মা -ঙ্ধা। শাঁজ্ঞাট মা -া-71 741 শমা] 
থাকি * চা * * হি য়] * * চা আর 
ঞ 
রদ ২ ত ১ চি ত 
[ুজ্ঞাত্ঞা -রা। জ্ঞা -7॥ জা মা জ্ঞা 7 খা। সা 7 "দা -া 
চেয়ে * ১ -হে..3£ 1:৬1 গা ন্‌ টা 
) ২ ত ১ হ তি 
[সা সা -খা। মা -জঞা। খা -জ্ঞাট সা-া "1 শা শা7)] 1 
যা উ ক্‌ বা ৬ হি চঃ য়া চা তি ৬ ও ৬ ৪ 
১৭ ২ ৩ টি ২ ঙ 
হামা দা দা-। দা-ণাযু খার্সার্সা। ণার্সা। আসা] 
আ কা শ. ভ বা * ছ্‌ য. টি তা * ্ ছা র্‌ 
১ হ্‌ ৩ ১৫ এটি ২ ৩ 
হুর্জা ভর্তা াঁ। ভর্তা রা । আর্থ "মাত শর্জার্বা 1 খাঁ -এ। সা) 
পারত 5 ব.. ..  -৭ গী ডি. * ছি * য়া | 
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ 
পাপা শা।' পা 11 পালা, গাগা শা জান "পাশ 
আঁ ন ন্‌ দে * গা ই শো না ই তা * রে * 
রর ২ ঙ ঠ ৫ ত 
অপা-্ণা ণা। দা | দপা "মা! লগা মা ১ 7 শা হা 
বধ * চো গে * চো খু রাখি * ৬৯ নাড়া 
শকুন্তল! (পঞ্চমাঙ্ক)। 
(পূর্বানুবৃত্ধি) 
(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্তী শাস্ত্রী) 


বাক্যটি জনাস্তিকে প্রয়োগ হইয়াছে । এ স্থলেও 
তাতট! সাবধান কিংব! হিসাব করিয়া বলিবার কোন 
প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু শকুন্তলার শিক্ষাই 
এরূপ উচ্চ অঙ্গের ছিল। সে শিক্ষা কখনও 
মর্ধ্যাদ। অতিক্রম করিতে দিত ন| । টি 
শকুন্তলা নীরব রহিলেন। শাঙ্গরব স্থির 
থাকিতে পারিলেন ন|। তীহার ব্রহ্মতেজ জবলিয়। 
উঠিল। তিনি রাজাকে আর ক্ষম! করিতে পারিলেন 
না। রাজার এই ব্যবহার তাহার গুরুর প্রতি 


বিশেষ অসম্মান প্রদর্শন,_ঠাহাকে বিশেষরূপে 
: অপমানিত কর!) ইহা কি তিনি মহ্য করিতে 
পারেন? তাই তিনি বলিলেন_-. 
“ম| তাবৎ”--গ্রহণ করিও না। আবার বলি- 
তুমি তাহার কন্যার প্রতি অগ্যায়াচরণ 
করিয়াছ, ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ ন| হুইয়| সন্তোষসহ- 
কারে তোমার এই কার্য্যে অনুমোদন করিয়াছেন। 
তুমি দন্থ্যর মত তাহার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছ, 
মুনি তোমাকে দানপাত্র নির্ববাচন করিয়া সেই 
জপহৃত সম্পত্তি তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছেন । 
এমন ব্যক্তিকে তোমার অপমান করাই উচিত 1? 
শীরদ্রত  শাঙ্গরব অপেক্ষা কাজের লোক । 
তিনি দেখিলেন যে, এই বাক্বিতৎ, রাগারাগিতে 
কোন ফল নাই; তাই তিনি শাঞ্'রবকে নিবৃত্ত 
হইতে বলিয়। শকুন্তলাকে বলিলেন-_-“শকুন্তলে ! 
আমাদের যাহা! বক্তব্য তাহ! বল! হইয়াছে। রাজা 
এইরূপ বলিলেন, এক্ষণে তীহার যাহাতে বিশ্বাস 
হইতে পারে এরূপ উত্তর দাও।” 
শকুন্তল! মনে মনে বলিলেন-_-“এত ভালবাস! 
যখন এই অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন স্মরণ করাইয়া 
দেওয়ার চেষ্টা বৃথা ; তবে এক্ষণে আমার আত্মা 





কলঙ্কে কলুষিত না থাকে সেজন্য বলিতেছি।” তিনি | 


প্রকাশ্যে বলিতে আরম্ত করিলেন। বলিতে গিয়! 
অভ্যাসবশতঃ একট! ভ্রমে পড়িলেন__'মার্ধাপুর ! 
বলিয়া, সম্বোধন করিলেন ; কিন্তু: তখনি তাহার 
মনে পড়িল, এরূপ সম্বোধন আর উচিত নয়। তাই 
তিনি বলিলেন__পিরিণয়ে খন সংশয় তখন আর 
এরূপ আচরণ উপযুক্ত নহে। এই বলিয়া তিনি 
শুধরাইয়া বলিলেন_-পৌরব ! এই কি উচিত ? 
পুর্বে আশ্রামে এই স্বভাবতঃ সরলহৃদয় ব্যক্তিকে 
এ প্রকীরে শপথ আদি দ্বার। বঞ্চিত করিয়া সম্প্রতি 
তাহাকে এই জকল বাক্যে প্রত্যাখ্যান করিতে- 
ছেন £” শকুন্তলা আর কি বলিতে পারেন ? তাহার 
হৃদয়ের গভীর দুঃখ এ কয়েকটি কথ! দ্বারা অতি 
স্থন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । তাহার সরল হুদয়ের 
ভাব এরূপ সরল বাক্যেই ব্যক্ত হুইবে। এম্লে 
বাক্চাতুধ্য কি. বাগাড়ম্বর থাকিতে পারে না। 
তাহার হদয় ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে, ক্রোধ হইয়া 
আমিতেছে, কথা কি তাহার আছে ?--কথা 





ৃ বক 





থাকিতে পারে না। মুখ বন্ধ হা. বলিতে, 
থাকে। 

কবি শকুস্তলার মুখে ভ্রমক্রমে “নাধাপুত্রপ 
এই কথাটি উচ্চারণ করাইয়। দেখাইতেছেন যে, 
শকুস্তল! ও দুক্মন্তের মধ্যে প্রণয় এতই গাঢ় হইয়া" 
ছিল এবং শকুন্তলা দুগনস্তকে আর্্পুত্র বলিয়া! 
এতবার সম্বোধন করিয়াছিলেন যে, রিশেষ সাবধান 
হইয়া কথাবার্তা কহা সন্বেও সেই অভ্যাসরশত 
একটি ভ্রম অনিবার্য হইয়াছিল । 

রাজা শকুন্তলার কথ! শুনিয়া! : কাণে হাত 
দিলেন ও বলিলেন__«ও পাপকথা৷ মুখে আনিও 
না। নদী যেমন,পাড় ভাঙ্গিতে আরম্ত. করিয়া 
নিজের জলকে আবিল করে এবং তট-তরুকে 
পাতিত করে, তেমনি তুমি কেন নিজের কুলকে 
কলুষিত করিতেছ এবং আমাকে পাতিত করিতে 
চে। করিতেছ ?” 


এই কথায় রাজ! শকুস্তলাকে ছুশ্চারিণী কুল- 
কলঙ্কিণী বলিতেছেন__শকুন্তল! নিজের দৃক্কতি 
দ্বারা নিজের কুলকে কলক্ষিত করিয়াছেন এবং 
এক্ষণে রাজাকেও পাপপক্কে নিমজ্জিত করিবার 
চেষ্টায় আছেন। গুরুতর আঅভিষে।গ । জ্তী 
সাধবী তপস্বী-কন্যার পক্ষে ইহ! অতি অসহনী 
বাক্য । শকুম্তল! বুক বাঁধিয়া ইহাও হ্য করিলেন। 
তিনি এবারে “অভিজ্ঞান' দেখাইয়। রাজার মনের 
আশঙ্কা অপনোদনের চেষ্টা করিলেন। আমিবার 
সময় প্রিয় সখীদ্বয় বলিয়াছিল-_“যদ্দি রাঙ্জার স্মরণ 
হইতে বিলম্ব হয়, তবে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গ,রীটি 
দেখা ইবে।” 

শকুন্তলা রাজাকে বলিলেন--.“্যদ্দি সত্যসত্যই 
পরিণয় বিষয়ে সন্দেহ হইয়া! তোমার এব্'প মনের 
ভার হইয়া থাকে, তবে এই অগ্িভ্ঞান দেখাইয়! 
আমি তোমার আশঙ্ক। নিবারণ করিতেছি” 

রাজ! বলিলেন-_-এ ভাল কথ|। 

শকুন্তলা রাজার এ কথায় কিঞিৎ এস্ন 
হইয়া রাজার দন্ত তাহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি অঙ্গুলি 
হইতে খুলিতে গরিয়া৷ দেখিলেন, অঙ্গুরী নাউ। 
কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। তপোবন পরিত্যাগ 
কর! অবধি শকুস্তলার মন স্থির ছিল না। একদিকে 
গুরুজন ও তপোবন পরিত্যাগ, অপর দিকে রাজ- 





শবস৯৪৭ / 


কুলে যাইতেছেন-_-এক নব জীবন, কি জানি কি 
_ হয়ঃ এই সকল সমস্যা তাহার মনকে তোলপাড় 
বারি কারি গার থে কান রাজ কক 
পড়িয়া গিয়াছে শকুস্তল! তাহার কিছুই জানিতে 
পারেন নাই। এক্ষণে অঙ্গুরী না দেখিয়া হতাশ 


হুইয়। পড়িলেন। হায়! হায়! বলিয়া! চিৎকার | 


করিয়। বলিলেন__“লঙ্গ অঙ্গুরীশুন্য হইয়াছে ।” 
এই কথা বলিয়! শকুম্তল! হতাশ অস্তঃকরণে সবি- 
যাদে গৌতমীর মুখপানে চাহিলেন। আর কি 
করিবেন? বিপদে পড়িলে আমরা সকলেই 
এরূপ পিতামাত। গুরুজনের মুখপানে চাহিয়া! 
থাকি। 
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লোপ পায়; ষরল প্রাণ সরল ভার, সরল 
বিশ্বাস এ সকল [কিছুই থাকে না। কি দুঃখের 
কথা, রাজ! গৌতমীর এ বাক্যটাকে চাতুরীপর্ণ মনে 
করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন_-পলোকে যে বলে 
্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতি-_তাহা! এই”। এ 
রাজার অভিপ্রায় এই যে, গৌতমী যে জঙ্গী 
হারাইয়া যাওয়ার বৃততান্তটি বলিলেন, তাহ! সম্পূর্ণ 
মিথ্াা__গৌতমীর কল্পিত । গোৌতমী ইহাতে 
বেশ প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব দেখাইয়াছেন। কি দুঃখের 
কথা! 

শকুন্তলা গোতমীর প্রতি ুগ্স্তের এই তীব্র 
বাক্য-্রয়োগটি শুনিতে পান নাই।. তিনি জঙ্গী 


গৌঁতমী বীরা। শকুস্তলার প্রতি তীহার ৷ হারাইয়া৷ এক রকম হতঙ্ঞান হইয়া বিধাতার বিষম 


সম্তানন্সেহ। অনভিজ্ঞ গুরুজন এরূপ স্থলে 
সন্তানের অসাবধানতার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহ! কদাচ করেন না। 
গোঁতমীও তাহা! করেন নাই। তিনি শকুম্তলার 
দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অঙ্গুরীটি যে হারাইয়াছে 
তাহার একটা কারণ অনুমান করিয়া! বলিলেন, 
“নিশ্চয়ই শত্রাবতার মধ্যে শ্চীতীর্থজলে জলাঞ্জলি 
দিয়া পূজ৷ করিবার সময় অঙ্গ,রীটি পড়িয়া গিয়াছে। 
অনুমান যুক্তিযুক্ত । কিন্তু রাজ! তাহ! বিশ্বাস 
করিলেন না। হায় রে কুটিল রাজনীতি ! বিচারা- 
সনে বসিয়! রাজ] প্রতিদিন সত্য-মিথা! নানা কথা 
নেন ; মনুষ্যচরিত্রের যত দুর মন্দ সম্ভব সমস্তই 
দেখিতে পান। এরূপ দেখিয়া! দেখিয়া আন্তঃকরণ 
কঠোর হুইয়! পড়ে_-সরলভাবে কোন বিষয়ই গ্রহণ 
করিতে পারে না। প্রত্যেক বিষয়েই সন্দেহ উপ- 
স্থিত হয়। কোন. লোককে সহজে বিশ্বাসের চক্ষে 
দেখিতে পারে না । প্রথমত কাহাকেও ভাল মনে 
করিতে পারে না। সকলকে মন্দই মনে করে। 
প্রমাণের দ্বারা যে আপনাকে ভাল সাব্যস্ত করিতে 
গারে সে-ই ভাল-_আর সকলে মন্দ। কুটিল রাজ- 
নীতির অনুগামী রাজ। দুগ্বস্তও এই দশা প্রাপ্ত 
হইয়ঃছেন। পাঠক আশ্র্য্যান্থিত হইবেন যে, রাজ! 
ছুক্ষস্ত এই সরলগ্রাণা প্রবীণা খধিকন্যা গৌত- 
_ মীকেও নুচক্ষে দেখিতে সক্ষম হন নাই। 
_সংসারক্ষেত্র অতি তয়ন্কর, স্থান। এ স্থানে 


| 


বিড়ম্বনার কথা ভাবিতেছিলেন। বিধি তাহাকে, 
বিষম বিড়ম্বনায় ফেলিয়াছেন। যতদুর মন্দ হওয়| 
সম্ভব সমন্তই ঘটিবার যোগাড় হইয়াছে । এ জব- 
স্থায় মানুষের যে কি অবস্থা ঘটে পাঠক তাহা! 
আনুমান করিবেন। শকুন্তলা! ছুঃখিতা হইয়া 
বলিলেন-_“বিধাত ইহাতেও প্রভুত্ব দেখাইলেন; 
যাহ! হউক অন্য কথ| তোমাকে বলিতেছি।” 

রাজার মনে প্রকৃতই অবিশ্বাস আসিয়াছে। 
তিনি শকুন্তলার প্রতি কিছুতেই সহানুভূতি করিতে 
পারিলেন ন! ; পক্ষান্তরে বক্রোক্তিতে বলিলেন__, 
“এবারে আমার শুনিবার পাল1।৮ অর্থাৎ দেখ! 
শেষ হইয়াছে, এবারে শুনিতে হইবে। হায়! 
হায়! এ অরল! সরলার প্রাণে যেন এক-একটি 
কুঠারের আঘাত পড়িতেছে। 

শকুন্তল! এই বক্রোক্তিতে বিচলিত না হইয়! 
সরল ভাবে বলিতে লাগিলেন । “একদিন বেতস- 
লতামগুপে পদ্মের গাতার ঠোডা করিয়া খানিকটা 
জল তুমি হাতে করিয়! রাখিয়াছিলে ।” 

রাজা বলিলেন--“হ শুন্ছি, তার পর ?” 

শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন_-“ঠিক সেই সময় 
আমি যাহাকে ছেলে বলিয়া ডাকি, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে 
সেই মুগশাবকটি উপস্থিত হইর়াছিল। “এই 
প্রথমে পান করুক” এই বলিয়া তুমি আদর করিয়া! 
জলপান করিতে বলিলে ; কিন্তু অপরিচিত বলিয়! 
তোমার হাতের নিকটে সে আসিল না । পরে 
আমি যখন সেই ঠোগাটিতে জল ধরিলাম তখন সে 


১২৪ 
পান করিল। তুমি গুধন উপহাস করিয়া বলিয়া- 
ছিলে ঘে আপন আপন জাতিকে সকলে বিশ্বাস 
করে। তোমরা দুজনেই অরণ্যবানী |” 

এ সকল প্রণয় ও প্রণয়িণীর ভিতরকার অতি 
গুহ্য কথা । জন্যে ইহা জানিতে পারে না। এরূপ 
জতি স্বাভাবিক একটি কথোপকথন হঠাৎ কল্পনা 
করিয়! বলাও শকুস্তলার পক্ষে তখন সহজ ছিল 
না। একজন কৰি এরূপে একথা কল্পনা! করিতে 
পারেন বটে-_কেন না, এরূপ পারেন বলিয়াই 
[তিনি কবি। তুমি আমি কি পারি? শকুন্তলা 
সেই সময় যে অবস্থায় রাজসমীপে দণ্ডায়মান তাহা 
লকলেই জানেন, এ সময়ে এরূপ একটা কান্পনিক 
উপাখ্যান রচন! তীহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব 
ছিল। রাজার বিশ্বাস কর! উচিত ছিল। কিন্তু 
কি আশ্র্যা, রাজার ইহাতেও বিশ্বাস হইল না 
কুট রাজনীতি তাহাকে অন্য দিকে লইয়া! গেল। 
তিনি সতাসত্যই উপাখ্যানটিকে একটি চাতুরীপূর্ণ 
কল্লিত উপাখ্যান মনে করিয়া, শকুন্তলা ঘে তাহাকে 
ছলন! করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাই 
বুঝিলেন। তিনি বলিলেন_-“এইরূপে আত্মকার্ধ্য 
উদ্ধারের জন্য ললনাগণ মধুর ও অমৃতময় বাক্য 
। ছ্বার! বিষস্ীদ্দের মন আকর্ষণ করিয়! থাকে |” 

রাজ! শকুস্তলার প্রতি এই কঠোর উক্তিটি 
করিতে কু্িত হইলেন না। শকুস্তলার দিক দিয়া 
দেখিলে রাজাকে অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্ঘাম এবং 
অতিশয় কলুধিত-অন্তঃকরণ বলিয়াই বোধ হুইবে। 
কিন্তু পাঠক ! এ স্থলে রাজার অবস্থাট! ভুলিয়া 
যাইবেন না। তিনি ধশ্মাধন্ের বিচারকর্ত ! 
অধর্দের শাসন--ধর্মের রক্ষণ তাহার কার্য । শকু- 
স্তলার মত দেবীতুল্য রমণী কয়জন তীহার সম্মুখে 
উপস্থিত হয়? সেরূপ রমণীই বা কয়জন আছে? 
সচরাচর যাহ! দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে 
এরূপ প্রতারণাদির অভাব নাই। এই সকল 
অনবরত দেখিয়া দেখিয়া রাজার চিত্তবৃন্তিও এরূপ 
হুইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি ধর্্মীধিকরণে বসিয়! 
একটি আসন্নসন্বা' রমণীকে পত্ীত্বে গ্রহণ করিবেন 
অথচ তাহার সম্বন্ধে কিছুমাব স্মরণ নাই? এস্থলে 
সুক্ষ বিচার যে নিতান্ত প্রয়োজন সে, বিষয়ে কিছু 
মাত্র সন্দেহ নাই। 


ততুবোধিনী পত্রিকা 





২১ কপ, ওয় ভাগ 


অন্ন-ত্রহ্ম মমাধান। 
(পক্মলাকান্ত ভট্টাচার্য)... 
আমর! এখন চাই কি? আমর! চাই মুক্তিপথ। 
এই মুক্ষির পথ কি? আমাদের জাতীয় একতা! । 
জাতীয় একতা! কোন্‌ পথ দিয়া গেলে লা করিতে 
পারি এই বিষয় লইয়। বর্তমান ভারতে সকল দিকে 
ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে । কেহ বলেন ধর দ্বারা, 
কেহ বলেন সমান্গ সংস্কার করিয়া) আর একশ্রেনীর লোক 
স্থির করিতেছেন, রাজনীতি সংস্কার বিনা কোন পথষ্ট 
আমাদিগকে দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। 
ভারতে প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুর আচারব্যবহা!র 
প্রতোক প্রদ্দেশ হুইতে যেমন অনমঞ্জস ভাবে গুথক্‌ 
তাহাতে বুঝা যায়, হিন্দু ধেন একটী জাতি লে? 
আবার প্রত্যেক প্রদ্দেশের ভাষাও পরস্পর হইতে 
পৃথক । এই অবস্থার গভীর চিস্তার কারণ হইয়া 
উঠিয়াছে-_-আমাদের একতা! হয় কি গ্রাকারে। অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন যে রাজনৈতিক দিক দিয়। একতা 
আনয়ন করিতে ন| পারিলে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূ- 
হের মধ্যে একত| কিছুতেই আঁনিতে প|রা যাইবে না। 
তাহাদের মতে প্রাচীন কাল হইতে আমাদের সমাজে 
বর্তমানে যুগ-সংস্কারবিরোধী যে সকল ৯সঞ্চিত আবর্জন| 
আছে আইন করিয়। তাহা উঠাইয়। দিবার ক্ষমতা! স্বরাজ 
গ্রতিষ্ঠ। করিতে পারিলেই ধখন আমাদের হাতে আপিবে, 
তখন আমরা সহজে তাহা ভাড়াইয| দিতে পারিব) মে 
সময় ভারতের জাতীয় একতা অতি সহজ হইয়! 
পড়িবে। স্বরাজ যাহা, রূপান্তর ভাবে দেখিতে গেলে 
জাতীয় একতাও সেই একই বস্ত। এখন বিবেচন! করিতে 
হইতেছে, স্বরাজ ভিতরের গিনিষ কি ঝাখিরের গ্রিনিষ? 
স্বাধীনতা আর স্বরাজ এক অর্থ নয়; মহাত্ম। গান্ধী 
স্বরাজকে ধর্রাজ্য আখ্যা দিয়াছেন। তাহা হইলে 
বুঝ। যায়, ধশ্মরাজ্য বা স্বরাজের মুল সামাবাদ। 
ভাগবত-শাস্ত্রমতে মানুষ নিজেই নিজের শক্ত, নিজেই 
নিজ্গের বন্ধু। এই কথার দ্বারা ইহাই পরিষ্কার রূপে 
উপলব্ধি হয় যে, মানুষ যখন নিজেকে নিজে শান 
করিতে অক্ষম হইয়! পড়ে তখন “ন্বাধীনত। হারাইয়। সে 
পরাধীন হয়। প্ররুত পক্ষে দেখিতে গেলে. ভগবান 
মানুবঝে স্বাধীন জীব করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, কিন্ধ 
শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতার দোষে মানুষ কাম, ক্রোধ, 
হিংসা, দ্বেষ আদি ইন্দ্রিয়নিত বিকারের অবীন হুইয়! 
পরাধীন হয়। 
মূলে ধর্ম না থাকিলে আর ধর্ম কি পদার্থ তাহ! 
ভাল করিয়া জানিতে ন| পারিলে জাতির মধ্যে স্বরাজ 
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: প্রতি! কর! সত পর নে । প্রায় ছার বতসর 
. “হইতে আমর! হনদুঙ্াঠি ধর্খের অর্থ তাহা বুষিতে 


না পারি! এমন ভাবে ধর্মকে হারাইয়া ফেলিগ্রাছি 
যে, যুলত ইঞারই জন্য আমর! পরাধীন জাতি হইসবা 
পড়িয়াছি। 

: ধর্শের মূল অর্থ, যাহা ধরে বা ধারণ করিয়া রাখে। 
বন্ততঃ ধর্খ অর্থে একাধারে সব দিক্‌ রঙ্গা করার 
কারণকেই (৮7০860৮%৩ ৩4০3৩) বুঝার । আগে শরীর 
রক্ষা, পরে ধশ্ধের কথ| ;. শরীররগ্ষাও ধর্মের বাহিরে নয়। 
এই শরীরটী প্রকৃত পক্ষে যন্ত্র বা ইঞজিন। ইঞ্জিনকে যেমন 
ডাইভার চালায়, আমার দেহরূপ ইঞ্জিনটীকেও 
তেমনই আমি" নামে যে ভাাইভারটী আছেন তিনি 
চালান । ইন্্রিনের গতিক্রিয়। রক্ষ। করিতে ঘেমন আগুন 
ধরাইতে করলার প্রয়োঞ্জন এবং উত্তাপকে পরিমিত বা 
মিঝমিত করিয়া রাখিতে জলের আবশ্যক, তদ্রশ দেহ- 
ইঞ্জিনটার পক্ষে শাক! এবং জলের প্রয়োজন। করল! 
দগ্ধ হইয়া গেলে এবং জল উত্তাপের দ্বারা শুফ অথব! 
বাসি হইলে যেমন ইঞ্জিনের ডইভার বহিদ্বার-ছুটা দিনা 
তন্মাবশিষ্ঠ কয়লা ও বাদি জল ফেলিয়া দে, আমার 
“আমি” নামক দেহ-ইঞ্জিনের ডাইভারটাও তেমনই শাকানন 
ও জল জীর্ণ করিয়া মলমৃত্রন্ূপে বাহির করিয়! দেয়। 
ইঞ্জিনে জল-কয়ল! কমিয়! গেলে ড্রাইভার যেমন উহা! পূর্ণ 
ক্লাখিতে ব্যন্ত হয়, আমাদের দেহের মালিক “আমি” 
নামক দ্াইভারটাও তেমনই ক্ষুধা-পিপাস! দ্বার৷ সংবাদ 
দিয়! দেহাগ্সি নিবিয়| যাইবার ভগ্জে অস্থির হইয়! পড়েন । 
অন্ন-দল দ্বারা দেহ পূর্ণ করিতে ন! পারিলে ধর্থ, কর্ণা, 
জ্ঞান, বুদ্ধি কিছুরই সাধনা বা! উন্নঠি হইতে পারে না। 
উপনিষদে দেখা যায়, এক সময় ব্রক্গতৰ নিরূপণ সম্বন্ধে 
বিচারকাপীন একজন খাষি বলিয়াছিলেন, অন্নই 
ব্রঙ্গ। কথাটার গভীর তন্ববিচার করিতে গেলে একে- 
বারে উড়াইয়! দিবার উপায় নাই। সমগ্র ব্রদ্মাও 
যখন ব্রন্দেরই স্থষ্ট তখন তাহা হইতে অন্নকে বাদ দিতে 
পাঁর! যাঁয় না। 

জানা যায় যে শাক, ওষধি, ঘাস আদি পদ হইতেই 
জীবের উৎপত্তি হয়) ভগবানের বিধান-দাঁহাকে 
প্রক্কৃতি বলে--অতিশয় বিশ্ময়ঙ্জনক । প্রকৃতির হুগ্মা। পুনম 
হইতে এই দৃশ্যমান বৃহৎ জগতের কৃষ্টি আভীব 


বিস্ময়জনক। আবর্তন, বিবঞ্তন, সংবর্ভন আর পরিণাম 


এই চারি প্রকার স্থষটি'বিধান-রহনা, যাহাকে ন্ধপক 
ভাবে বিষুর চতৃতূর্দ বলে ; এট চতুহুগেই সষ্টি অবি- 
রাম গড়ে আগ ভাঙ্গিগা থাকে | বিষুণর এই চারিখানি 


হাতের মধ্যে বিবর্তনরহদ্য-হাতথানি অতীব চমৎকার। 


] 


এই ছাতের দ্বারা কীটাগু হইতে মনু) পর্যন্ত উচ্চ জীব 
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ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব দেখা যার, অন্- 
্রন্ধ হইতে মূলতঃ জীবের সথষ্টি। তাহা! হইলে উপনিযদের 
খ্বধি যে বলিয়াছেন--'অনই ক্রদ্ষ', একভাবে ঠিকই 
বলিয়াছেন । 

প্রথমে অন্রত্রন্ধের আরাধন। করিতে না পারিলে 
(কোন বিষয়েরই আরাধন। সিদ্ধ হয় না। বর্তমান ভারতের” 
হিন্দুজাতি অ্ত্রন্গের আরাধনার ত্রুটী করা॥ ঘোর অধ- 
গতন অবস্থায় পড়িয়্াছে। বৈদিক যুগের আধ্যের! খুধ 
কায়িক পরিশ্রম করিতেন । র।জা, খাঁ, ইতর, ভদ্র কেহই 
হুলচালন ও গোচারণ করিতে লঙ্জ| বোধ করিত না, আর 
যে-দে কায করিলে তাহাদের জাতিও যাইত ন|। রাজধি 
জনক নিজে হুলচালন করিয়াছিলেন । বিপ্রদামোদরের 
ন্বাদে পাওয়া যায়, শ্রীরুষ গোচারণ হইতে আস্ত 
করিয়। কোন কাজই করিতে বাকী রাখেন নাই দে 
কালের খধির। প্রাকৃতিক সৌনদ্ধাপূর্ণ স্থানে এক'একটা 
আশ্রম খুলিয়! বিদ্যাপীঠ স্থাপনপূর্বক হাজার হাজার 
ছাত্রকে শিক্ষ। দিতেন ; তাহার! নিশ্চয়ই বামুক্ষণ করিয়! 
সে কাধ করিতেন ন|। স্ুঙ্গিগ্জ জলবাহিনী নদীসকলের 
ধারে, যেখানে প্রকৃতির রম্যকাঁনন মনকে মুগ্ধ করে, 
খ্ধিরা সেই সেই স্থানে প্রশস্ত উর্বর জমি লই! 
আশ্রম স্থাপন করিতেন; সেই সকল আশ্রমই বিদা।- 
পীঠ। সেখানে হাজার হাগার, শিষোর! ধর্শা, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ চতুবির্গ শিক্ষা! লাভ করিত। সেখানে 
রাজকুমার আর গরিবের ছেলের কোনই বিভিন্নত। 
থাকিত না। গুহক চ'গাল আর শ্রীরামচন্ত্র উভয়ে যেমন 
বন্ধুত! স্তরে আবদ্ধ হইয়! একজআ্ ভোজন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ রাজকুমার আর চাগাগের ছেলে পরাস্ত এক 
আহার-বিহার করিত। কেবল খধি এবং ক্ষত্রিয় সন্ত।- 
নেরাই যে বিদা। শিক্ষা করিতেন, এমন নন্ম-_মনার্য্য 
জাতির সম্ভানেরাও ব্রদ্ধজ্ঞান শিক্ষ। দ্বার! ব্রাহ্মণ হইত। 
সেকাণে বিন! পরীক্ষায় কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত ন1) 
সংশিক্ষা স্বারা সদাচারী হইলে অনাধ্যবিগকে ও আর্ধা- 
শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইত। সে সকল আশ্রমে বিশেষভাবে 
কায়িক পরিশ্রমের কাধ্য শিগণ দেওয়। হইত। আগে 
অন্নব্রঙ্ধকে কি প্রকারে আরাধন] করা যার এই শিকার 
সঙ্গে সঙ্গে যাহ!র যেমন গুণ সেই গুণ অন্ুপারে শিক 
পান হইত। সেখানে গোরক্ষা, গোচারণ, হলচালন 
"আদি কৃষিবিদ্যার শিক্ষাও রাজকুমার হইতে ইতর 
সন্তান পর্যান্ত নকপেরই বাধ্যহাযূগক ছিল ॥ এক এক 
স্যাশ্রমে পস্য, হ্ধ প্রত, ফণ মূল আদি আহীর্ধ্য গকল 
এমন ভাগারপূর্ণ গাকিত যে, কোন কোন সয় এক-এক 
রাগ। মুগয় করিতে গিন্ক। সেখানে সটৈন্যে ভোঞ্ছন করিয়া. 
এমন তৃপ্তি লাভ করিতেন যে, তেমন তৃপ্তকর আহার 


১২৬ 
তিনি কোন দিন.নিজ নগরেও: করিয়াছেন, বলিয়! মনে 
হয় না। ১১০ 
বর্তমানে হিন্দুর সংখ্য। কমি গেছে, হিন্দু ধর্ম গেল 
বলিয়া আমর! যে চীৎকার করিগা। মরি,_বৈদদিক যুগের 
মত হিন্মু হইতে চেষ্ট! রি. ন। কেন? তাহারা! আমাদের 
মত ধর্শের দোকান সাজাইগা। বসিয়া বমিয়া খাইতেন ন1। 
তাহার! হাল কোদাল. চালাইতেন ; উহাতে তাহার! 
ছোট হুইতেন না বা জাতিও যাইত ন!। সে কালে 
যাহার! চাষ. আবাদ করিতেন তাহার! সনাজে বর্তমান 
যুগের ইওরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি স্থদভ্য | 
দেশের লোকের মত, সন্ত্রশাপী লোক বলিয়! পরিগণিত 
হইতেন, নহিলে রাজ স্বহত্তে লাঙ্গল ধরিয়! চাষ করিতেন 
কেন? ভারতের উর্বর জমির গ্রতি. সেকালের আর্ধা- 
দের মমত! ছিল বলিয়া বহিঃশত্রর আক্রমণ হইতে 
তাহার! দেশকে সর্বদা রক্ষ/ করিতেন; কারণ জমির 
প্রতি স্মেছ জমির বাবহার না জানিলে থাক! অসস্ভব- | 
যে অবধি চাব। শব হেয় ভাবে গালিরূপে ব্যবহার হইতে 
জা/গিল তখন হইতেই দেশপ্রেম গ্রিনিষটা আমাদের 
মন হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোছিত হইয়া গেল। ভদ্রলোক ; 
হইবার জন্য অল্প ধনবান হইলেই আমরা চাষের: 
কার্ধা ছাঁড়িয়। দিই। 

অনেক কারণের মধ্যে ভারতবর্ষ পরাধীন হওয়ার ৷ 
শকটা মূল .কারণ এই যে, এদেশে সংখ্যাতীত, বধ! 
উর্কর! জমি আবাদ বিন! পতিত হইয়া রহিল; কারণ 
্রাঙ্গণাঁদি উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিজে চাব করা অপমান 
বোধ করিল । ধর্ম বলিয়! একটি জিনিষ ব্রাহ্মণের. হাতে 
ঝহিল) তাই দিয়! কয়েক কোটা ব্রাহ্মণ নিজের প্রাধান্য 
বজায় রাখিবার চেষ্ট। করিল । অপর উচ্চ বর্ণ কাযদ্থ, 
বৈদা গ্রভৃতিরাও আক্ষণের আদর্শ ধরিয়! অন্যান্য প্রকার 
কৌশল অবলম্বন করিয়! অজ্ঞান প্রক্কতিপুঞ্জের পরশ্রমের 
ভাগ আদার করতঃ জীবিকা চালাইতে লাগিল ১ ইহারা ও 
সংখ্যায় কয়েক ক্কোটা। তাহার.পর এক শ্রেণী জোক, 
মুর্খ হইলেও অজ্ঞান ঈপ্রকৃতিপুঞ্জের উপর পুরুযানুক্রমে 
খুরু-পুরোহিত হইয়া! বমিল। ইহারাও চাষ-আধারের 
কোন ধার ধারে না।  বৌদ্ধযুগে যে ভিক্ষুপজ্ স্থষ্টি; 
হইয়।ছিল, পরিণামে শঙ্ষরাচার্য্যের দিন হইতে যে. অসংখ্য 
গঞ্জিকাসেবী সন্নযানী স্থষ্টি হইল, উভয়কে একত্রিত করিলে 
সংখ্যার কোটার কম হইবে না) ইহার পরে. বৈষ্চব- 
টৈধণবী লাদি অনেক যোগী, তপন্থী, শ্বামী-নামধারী 
নরনাগী. ইত্যাদি ভিক্ষু শ্রেণীকেও একত্র করিলে 





সংখ্যায় কম হইবে না) ইহা! সকলেই চাষাদের উপর 
ভিক্ষাস্বরূপ ট্যাক্স আদায় করে। সকলকে মিলাইয়! চিন্তা 
" করিয়! দেখিলে চাষ করিয়া ক্ষুধায় মরে চামা,বসে অন্ন খাস 


২১ কল্প, ওয় ভাগ 


অপরে। এইরূপ অরস্থায় দেখা যায় বাইশ কোটা হিন্দুর 
মধ্যে বোধ হয় চাষ-মাবাদকরী ছোটলোকের () সংখ্যা 
নিতান্ত কম। এ ভারত দরিদ্র দেশ ন| হইয়। কোন্‌ দেশ 
হইবে? এ ভারতের অনাবাদী জঙ্গল! জনি কোটা কোটী 
বিঘ| না থাকিয়া কোন্‌ দেশের থাকিবে? এই প্রকার 
পতিত (459 1109) বিনা-মাবাদী জনী, যে দেশে 
পড়ি থাকে সেই দেশই. ভ গিদেশীকে আহ্বান করির| 
আনে। কারণ জমিহ সম্পতি, জমিই টাকা, জমিই 
এর বিভব. | | ১৭ 

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, দেহস্ক্ূপ ইঞ্জিনটী অগ্ররূপ 
কল্লা দ্বারা চালিত। ইহার কয়লা কম পড়িলে ঝ| ঠিক 
নিয়মমত ইহাতে করণ! দিয়! টীম রক্ষা করিতে. ন! পারিলে 
বিশৃঙ্খল হইয়। পাঁড়বে যে তাহাতে আর ভুল নাই; সেই 
অবস্থায় “আমি” নামক ডুাইভারের- ভ।ল-মন্দ বিচার 
কক্সিবার ক্ষমতা থাকে ন|। বর্তমান ভারতে অন্লচিন্ত! লইয়া! 
মেই অবস্থ। ঘটিগাছে.। এইব্ূপ অবস্থান আভীগ একতা। 
হওয়া সম্ভবপর নছে। আমেরিক। অতুল বিভবশ!ণী 
হইয়। উঠিল অপর্যাপ্ত মাটার দ্বরুণই ) ভারতে অপর্যাপ্ত 
উর্বরা জমি এপর্যন্ত চতুদ্দিকে পড়িয়৷ থাক! সব্েও 
আমর! দরিদ্র_-আম[দের অন্ন অনটন। আমরা 
চাই ধর্ম, ইহগংসার মিথ্যা-_পরকালের মুজি( ইহ্‌- 
সংসারেই মুক্তিলাভ করিতে ন| পারিলে পরকাপের, 


 মক্রিপথ খুলিবে কিরূপে? যে জীব অন্ব্রদ্ধ হইতে, 


জন্মলাভ করিয়! বিবর্তন-ক্রিয়।রহন্য মতে মানুষ হইয়।ছে, 
মূধে সে অরত্রদ্মের সাধন! ব্যতীত কি মানুষ হইতে 
পারে? জীবের জন্ম হওয়ার বহু পূর্বের যে.ফণ.মুল ধান্য 
শাক্গজী প্রভৃতি জীবের খাদ্য ভগবান ন্থষ্টি করিয়া” 
ছিলেন,আদিমকালে আমর! তাহ। অদিদ্ধ অবস্থার জন্ধদের 
মত কাঁচ। ঝচ। ভক্ষণ করিঠান কিন্তু ভগবানের 
কুপায় যখন হইতে ক্রমবিকাশ নিয়ম অন্ুধারে আগুন 
জালইবার বুদ্ধি গন্মিন তখন হইতেই ক্রমে. প্রাক করি! 
খাইতে শিখিলাম $ মে অবধি অন্ন নাম হইল । জীবাণু, 
আমার মতে বাহিরের জিনিষ নয়__নক্ত্রদ্ধ হইতেই 
স্থ।. ভারতের, হিন্দু্জাতির অধঃপতনের, মূল কারণ 
অব্রক্ষের সাধন অবহেখা করা ব্যতীত অন্য, কিছুই 
দেখা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে ধে সকগ জাতি জঞন- 
বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া সভ/ হইয়াছে. সকলেই দেখা! যাস 
আদৌ অন্নরন্ধের সাধন করে। তাহারা! আমাদের মত. 
কোন কর্মকেই নিজ হাতে করিতে লজ্জাবোধ করে না.. 
এবং এই জন্য তাহার আমাদের মত ছোটলোক 
বণিয়াও সমাজে হেয়ভাবে বিবেচিত হয় না, তাহাদের 
জাত যায় না। | ্ 





(্রদন্মথনাথ ঘোষ এম-এ ) 


পারিপার্থিক প্রভাব । মহর্ষি দেবেজ্জনাথ 
ঠাকুরের বাটা বহুদিন হইতেই বঙ্গসাহিতাচষ্চার একটি 
কেন্ত্র হইয়াছিল । ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, 
সেকালে “তত্ববোধিনী পত্রিক।” সংদাহিত্য প্রচারের 
একটি প্রধান যন্তপ্বরূপ ছিল।  বিদ্যামাগর, অক্ষয়কুমার, 
রাজেন্্রলাল, রাজনারাস্মণ প্রভৃতি সাহিত্য মহারথীদিগের 
মৌলিক গবেষগ'প্রচ্ত রচনাস্তারে সমৃদ্ধ 'তন্ববোখিনী 
পত্রিকা” বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ভাষার প্রচারে সহায়তা করিয়া 
জ্ঞান ও চিন্তার ভাগার উন্মুক্ত করিয়! যেন্ধপ অপূর্ব 
গৌরব অজ্জন করিয়!ছিল, বঙ্িমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন প্রচা- 
রের পূর্বে আর কোনও মামগ্িক পত্রের ভাগো সেবধপ 
গৌরবলাভ ঘটে নাই । মহর্ষি স্বয়ং বাঙ্গ।লা সাহিতোর 
'্কুত্রিম অন্কুরাগী ও অকপট সেবক ছিলেন । তাহার 
পুত্র দ্িজেন্ত্রনাথ, সতোন্দ্রনাথ ও হেমেশ্রালাথ এবং ভ্রাতুক্ুত্র 
গণেন্দ্রনাথ প্রভৃক্চি এই সাহিত্যান্ুাগের উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন এবং কি তন্ববিদ্যার আলোচনায়, কি কাবা- 
চট্চান্স। কি নাটকপ্রণয়নে, কি সন্তাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনান় 
--সকল দিকেই তাহাদের প্রতিভা আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
এইরূপ সাহিতাক আবেষ্টনের মধ্যে লাপিত হইয়! 
জ্যোতিরিন্্রনাথও যে অল্প বসেই মাতৃভাষান্থুরাগী এরং 
সাহিতাসেবায় উদ্ুখ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? 

এই স্থানে তাহার বাল্যবন্ধু এবং সাহিত্যচ্ঠার প্রধান 
সহযোগী ৬ক্ষয়চন্্র চৌধুরী মহাশয়ের কিঞিৎ পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করা উচিত। জ্যোতিরিজ্রনাথের বাল্যকালে 
মহর্ষিদেবের বাটীর পুজার দালানে ত্রাঙ্গধর্্ম শিক্ষার জন্য 
একটি পাঠশাল! প্রতিষিত হইয়াছিপ। জ্যোতিরিন্্রনাথ 
একন্ঠানে লিখিয়াছেন,-*এই পাঠশালায় বাহিরের চারি- 
পাচজন বিদ্যালয়ের ছাত্র৪ ত্রাঙ্গধর্খী শিক্ষা করিতে 
আগিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাক্ড়াশী ত্রান্ধন্্ পাঠ 
করাইতেন, জ্মীকের ব্যাখ্যাও করিতেন ॥ রীতিমত 
পরীক্ষাও হইত! আমার বাল্যবন্ধু ৮লক্ষদচন্্র চৌধুরী 
(পরে হাইকোর্টের আ্যার্ণি, “ভারতী”র সাহিতা-দমা- 
লোচক, দ্থুলেখক, স্থকবি ) পরীক্ষা শ্রেষ্ঠগ্বান অধিকার 
করায় পিতৃদেব একথান। বাধান ত্রাঙ্গধর্শগ্রন্থ তাহাকে 
স্বহন্তে পুরস্কার দেন ।” 

রবীন্রনাথ : তদীয় জীবন-স্থৃতিতে ইহার নদ্বন্ধ 
লিখিয়াছেন, “৮অক্ষযচন্জ চৌধুরী মহাশর জ্যোতিদাদার 
সহপাঠী বন্ধ ছিলেন। তিনি ইংরেপ্জি সাহিত্যে এমএ । 
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বায়রণ এবং 
উঠিগাছিলেন। অপর পক্ষে বাংলা সাঁচিত্ে বৈধৰ 
গদকর্তা॥ কবিকন্ধণ, রাম প্রসাদ, ভারতচজজ, হুঠাকুর, 
কামবাবু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তীহার 
অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংশ। কত উপ্তট গানই 
তীহার মুখস্থ ছিল। সে গান স্থুরে,বেনুরে যেধন করিগা 
পারেন একেবারে মরিয়া হুইয়। গাহিয়। যাইতেন। সে 
সম্বন্ধে শ্রোতার! আপত্তি করিলেও তাহার উৎপাহ অক্ষুণ্ন 
খাকিত। সঙ্গে-সঙ্গে তাল বাজাইবাঁর সম্বন্ধেও অগ্তরে 
বাঁহিরে তাহার কোনোপ্রকার বাঁধ! ছিল না। টেবিল 
হউক, বই হউক, বৈধ-অটৈধ যাহা-কিছু হাতের কাছে 
পাইতেন তাহাতে অজত্র টপাটপ্‌ শব্খে ধ্বনিত করিয়া 
আদর গরম করিয়! তুিতেন। আনন্দ উপভোগ করি- 
বার শক্তি ইহার অগামান্য উনার ছিল। প্রাণ ভরি 
রস গ্রহণ করিতে ইইার কোন বাঁধ! ছিপ না এবং মন 
খুলিয়। গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে 
জানিতেন না। গান এবং খগুকাবা পিখিতেও ইহার 
ক্ষিগ্রত| অদামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকণ রঠন 
সম্বন্ধে তাহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না । কত ছিন্ন পত্রে 
তাহার কত পেম্দিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে 
খেয়ালও করিতেন না । রন! সম্বন্ধে তাহার ক্ষমতার 
যেমন প্রাচুর্য তেমনি ওঁদাসীন্য ছিল। “উদানিনী” নাষে 
ইার একখানি কাবা তখনকার বগদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা 
লাভ করিগাছিল। ইঞার অনেক গান পোককে গাহিতে 
শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িত তাঁছা কেহ 
জানেও না। 

“মাহিতাভোগের অকুত্িম উৎসাহ সাহিত্যে পাঞ্জি- 
ত্র চেয়ে অনেক বেশী ছুলভ। অক্ষয় বাবুর সেই 
অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ-শক্তিকে সচেতন 
করিয়। তুলিত।” 


অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহে জ্যোতিরিন্্রনাথের সাহিত্যান্থ- 
রাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। 


সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল “কিঞ্চিৎ 
জলযোগ 1৮-:১৮৭২  খুষ্টান্ধে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
প্রথম গ্রন্থ--"কিপিণ জলযোগ !” নামক প্রহসন, গ্রকা- 
শিভ হয়। উহাতে কিন্তু নবীন গ্রন্থকার তাঁহার নাম 
প্রকাশ করেন নাই । তখন কেশবচন্ত্র সেন "অগ্রপর” 
্রাঙ্গদিগকে লইয়! নূতন সমাজ স্থ/পিত করিয়াছেন, 
“ভারত-আশ্রম” প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং পুর্ণমাত্রায 
্ত্রন্বাীনতা প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হুইয়াছেন। 
জোতিরিন্্রনাথের এই. প্রহমনে নব্যপন্থীদলের প্রতি 


.. সাহিত্যে হার যেমন ঝুপতি তেমনি অনুরাগ ছিল। | কিকিৎ কটাঙ্গপার মাছে । * * * 


১২৮ 
_. এই গ্রহ্সনের মধ্যে স্থানে স্থানে তাৎকালিক নরাপন্থী 
ত্রাঙ্মদিগের কো|নও কোন আচরণের গডিকানার 
কটাক্ষপাত কর! হইয়াছে। . * /ঞ 
নান! বিষয়ে হাপ্যকর পরিগতি হইতে সমাজকে রক্ষা 
করিবার জন্যই জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাহার প্রহসনের স্থানে 
স্থানে অনাবশাক, স্থঝো_ প্রার্থনা ও অনতাপের প্রতিও 
কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন । . * & 
বলা বাঁছল্য, নব্য ব্রাঙ্গগণের মুখপত্র “ইগিয়ান মিরর” 
পঞ্ধে এই গ্রহসন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া 
ছিল। গ্রস্থখানিকে 'মিররঃ অশ্লীল বলিয়! বিবেচনা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্কিমচন্্র প্রথম বর্ষের “বঙ্গদর্শনে+ 
্রন্থথানির প্রশংসাপূর্ণ বিস্তৃত মমালোচন! করিয়াছিলেন । 
, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, অনেকে মনে করেন 
ক্ষুদ্র নাটক হইলেই প্রহসন হয় “কিঞ্চিৎ জলযোগ' ক্ষুদ্র 
নাটক নহে-_ঘথার্থ প্রহসন এবং এইরূপ প্রহসন বাঙ্গ- 
লায় অতি অল্পই আছে। কৃষ্*দাস পাপ সম্পার্দিত “হিন্দু- 
গোটিয়ট” বলিয়াছিলেন, *[$9 (৩0005 15 ঠিঃ মি0]) 
10100791, নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল থিয়েটারে 
গ্রহসনখানি গুগগ্রাহী দর্শকগণের সমক্ষে মহা-সমারোহে 
অভিনীত হুইয়াছিল। 
স্ত্র-স্বাধীনতার অগ্রদূত | জ্যোতিরিজ্্নাথ 
্ত্র-স্বাধীনভার বিরোধী ছিলেন ন1) যদিও তিনি উহার 
কুফলের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! প্রয়োজন 
বোধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্যক্তিগত: ভাবে স্ত্রী 
শিক্ষা ও দ্্ী-স্বাধীনতার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন । ইহার 
কিছু পূর্বে তিনি শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরমান্থন্দরী কন্যা কাদম্বরী দেবীর পাগিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। গৃহ-সজ্জার প্রতি কাদরী দেবীর প্রখর দৃষ্টি 
ছিল। তিনি সকল ড্রব্; অতি সুন্দর ভাবে সাঁজাইয়। 
রাখিতেন। উদানরচনায় তাহার বিশেষ আনন্দ ছিল। 
জ্যোতিরিক্্রনাথ স্বয়ং শিকার প্রভৃতি পুরুযোচিত র্যায়।- 
মের পঙ্গপাতী ছিলেন ইহ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঠিনি 
তাহার সহ্ধর্শিদীকেও বীরাঙ্গন। করিবার উদ্দোশ্যে অঙ্ব- 
রোহণে অভ্যন্ত করাইয়/ছিলেন। সেকালে স্বামী-রী 
উভয়ে ধখন ছুইটী আরব ঘোড়ায় চড়িক্না বাড়ী হইতে 
গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন, তখন লোকে অবাঁক্‌ 
হইয়া চাহিয়া! থাকিত। জ্োোতিরিজ্ত্রনাথের চরিত্রের 
একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যাহা স্বল্প করিতেন, 
তাহা কার্যে পরিণত করিতেন) কাহারও : কথায় 
জাঙ্ষেপ করিতেন ন! ব! সঙ্ক্ন পরিত্যাগ করিতেন ন1। 
জমিদারী কার্ধ্য পরিচালনা । এই সময়ে 
জ্যোতিরিক্রনাথের উপর তাহাদের জমিদারী পরিদর্শন ও 
সংসারের ভার পড়ে । মহখি দেবেন্দ্রনাথ স্ব্ং তাহাকে 








হ১ কয়, ৩য় ভাগ 





টস শা 

নাথ অত্যন্ত প্রজারঞ্রক জমিদার ছিলেন। সকলেই 
তাহাকে ভালবাপিত। প্রদ্ধাস্পদ মুর ক্ষিতীন্্নাগ 
ঠাকুর মহাশর বলেন যে, একবার মহর্ষি জমিদারী 
পরিদর্শনার্থ একস্থ/নে গমন করিলে প্রজার! তাহার 
নৌকার অগ্রভাগ স্বর্ণ ঘারা ম্ডিত করিয়। দেয়। ইহাতে 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ কিরূপ প্রজ্জারঞ্রক ছিপেন তাহারই 
পরিচয়, পাওয়া যাস্স। 


পুরুবিক্রম-নাটক । নখ বি পর 
তত “হিন্দুমেলা”র অন্থুষ্ঠঠনের পর হইতে জ্ঠোতিরিক্্র 





নাথের মনে জনসাধারণের মধ্যে দেশ-হিটিতরণ! উদ্বোধিত 


করিবার ইচ্ছ৷ বলবতী হইয়। উঠে । তিনি অবশেষে স্থির 
করিলেন যে বীর-রসাক্মক নাটক দ্বার ভারতের অতীত 
গৌরব কাহিনী কবীর্ন করিগে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্ম- 
বোধ জাগরিত হইতে পারে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জো1তিরিক্্র 
নাথ গুণেম্দ্রনাথের সছিত কটকে জমিদারী পরিদর্শনে 
গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থান কালেই - তিনি 
তাহার প্রথম দ্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক: “পুকুবিক্রম” 
রচনা করেন; গুণেন্গনাথের উৎসাহে গ্র্থথানি মুদ্রি ত-ও. 
প্রকাশিত হইল, কিন্তু এবারেও গ্রস্থক!র- তাহার নাম 
গোপন রাখিলেন। 

“পুকবিক্রম” বঙ্গীয় পাঠকপমাজে সাদরে গৃহীত 
হইয়াছিল। আমর! “বঙ্গদর্শনে+ প্রকাশিত সাহিতা-স্াট 
বঙ্কিমচন্ত্রের সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধত কৰি! গ্রন্থ 
খনির পরিচয় দিব । 

“নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধো সেকেন্দর সা 
(4155909৩£ ), পুরু (2০709), তক্ষশীল (7:881109), 
একোটষ্টি়ান (17909100 ) ইহ|রাই প্রধান) মহিল! 
গণের মধ প্রধান এলবিলা-_কন্ুপর্ববতেন্ন রাণী, এবং 
অন্বালিক।-_-তক্ষশীলের ভগিনী । 

“মহাবীর ষেকেন্দর সিদ্ধুনদ পার হইয়া, তারত-বিজয়ে 
অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদ্দীতীরে শিবির সংস্থাপন 
করিয়াছেন । রাণী লবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থে ক্কৃত- 
সংকল্প | তিনি অবিবাহিতা, রূপ-গুণরূতী। প্রচার 
করিয়াছেন যে, যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য 
যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করি- 
বেন, তিনিই তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন । মনে মনে 
পুরুরাজের শৌধে/ বীর্ধ্যে মুগ্ধ হইয়। তাহাকে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন, এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরু 
বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞ! রঞ্ষা করিবেন | পুরুরাজ এদিকে 
বথার্থ ই বীরপুঞুষ ও ্ীলবিলার প্রণম্নাকাজ্ফী | তক্ষশীলও 
ধলবিলাৰ প্রপয়াকাজ্কী_কিন্ধ তক্ষশীল কাপুরুষ এবং 
সী ভগিনী অদ্বালিকাকে সেকেন্দরকে প্রদান পুর্বক 


শ্রাবণ, ১৮৪৭ 


৬জ্যোতিরিজ্্রনাথ ১২৯ 





নিদ্ধটকে রাঙ্জানোগ করিতে ইচ্ছুক । এদিকে অনা | পুরুধাজের সেই ওকস্বিনী বাণী তৎকালে আমাদের 
লিকাও সেই অপদিচ্ছার প্রতিবন্ধক তাঁচরণ করিতে ইচ্ছ! ; তরুণ হৃদয়ে কিন্ধপ উদ্দীপনার বিছবাত্তরঙ্গ প্রাবাহিত 
করেন না? অদ্বালিকাঁকে লেকেন্দর পুর্ব হরণ করিয়! | করাইয়। দিত ঃ-- 


ঘইয়। গিম়াছিলেন ; অন্থ(লিক1 এক্ষণে সেকেন্দরের প্রতি 
অন্ুরক্তা | ভ্রাতা-ভগিনী উভয়ে এইন্ধপ বন্দোবস্ত করিল 
যে, উভয়ে উভয়ের লাহাযা করিবে । কিন্তু উলখিল|, 
তক্ষশীলকে স্বগ! কয়েন এবং পুরুরাজে একাস্ত অন্করাগিণী, 
স্থতরাং বিল! ও পুরুরা মধো মনোভঙগ সাধনার্থ 
ভ্রাত। ও ভগিনী ড় করিতে লাগিল। এদিকে 
নেকেনার রারির অন্ধকারে বিতন্তা পার হুইয়। সমিলেন | 
পুরুরাজ ও সেকেন্দরে ছন্দযুদ্ধ হইল ॥ একজন যবন 
সৈনিক অন্যায় আক্রমণ করিয়। পুরুরাঁজকে আহত 
করিল। পুরুরাজ বন্দী ও শায়িত। যড়যন্ত্রের মন্রণা 
কতক সিদ্ধ হইল । পুরু এলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে 
লাগিলেন ও. হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন । পরে 
'মেকেলর পুরুর বীরত্বে মুত হইয়া তীহাকে মোচন 
করিলেন, অস্বালিকাকে গ্র্ণ করিলেন না; অস্বাপিক! 
স্বীয় পাপের প্রাশ্চনত স্বন্ূপ পুরু ও এণবিলার সন্দেহ 
ভঞ্জন পূর্বক তাহাদের মিলন করিয়। দিলেন । 

“এই উপন্যাসে বৈচিত্র আছে । * * লেখকযে 
কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলগ্ষণ জাগেন তাহ! 
গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থথানি বীররস-প্রধান 
এবং গ্রন্থে বীরোচিত ঝাঁকাবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, 
কিন্ত সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বপিয়! 
বোধহয়। * * * যাহা হউক, এইরূপ রুতবিদ্য 
! এবং মার্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার 
শ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্নীয়। তাহ! হইলে নিতান্ত 
পক্ষে বাঙ্গাল! নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যযত| 
থাকিবে না।” 

আচার্ধয লালবিহারী দে সম্পাদিত “বেঙ্গল ম্যাগেজিন” 
নীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে বলিয়াছিলেন “1076 
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'কিলিকাত! প্রিভিউ” পত্রেও গ্রন্থের সুখ্যাতি পূর্ণ সুদীর্ঘ 
সমালোচন! প্রকাশিত হইয়াছিল । 

পুরুবিক্রমের পূর্বে বাঞ্গাল। সাহিত্যে এপ স্বদেশ 
প্রেমোদ্দীপক বীররসায্ক উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় 
নাই। বঙ্ষিমচন্ত্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন-_উহ! বীর- 
রসের খতিয়ান । তাহাই বটে! আমাদের মনে পড়ে 
কৈশোরে আমর! কত্বার অপূর্ধ্ব আগ্রহের সহিত এই 

আটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম এবং টৈন্ঃগণের গতি 

১ খু 


এত স্পর্ধা যবনের॥ 


ওঠ! জাগ! বীরগণ! ছুর্দাস্ত যহনগণ, 


গৃছে দেখ করেছে প্রাবেশ। 


হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর আগ, 


শত্রদলে করছ নিঃশেষ ॥ 


বিলম্ব না সে আর,  উলঙ্গিয়ে তরবার, 


জবস্ত অনল সম চল সবে রণে। 
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে & 
যবনের রক্তে ধরা হোক প্লবমান, 
যবনের রক্তে নদী হোক্‌ বহমান, 
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান, 
ভারতের ক্ষেত্র তাহে ছোক ফলবান। 


স্বাধীনত। ভারতের 
অনায়াসে করিবে হরণ? 


তার! কি করেছে মনে, সমস্ত ভ| রত-ভূমেঃ 


পুরুষ নাছিক একজন ? 


"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,* 
না জানে একথ। তার! অবোধ যবন। 
দাও শিক্ষ সযুচিত দেখুক বিক্রম ॥ 


ক্ষত্রিয় বিক্রমে আগ কাপুক মেদিনী, 
জলুক ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি, 
ক্ষত্রিয়ের অনি হোক জলন্ত অশনি, 

চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি । 


পিতৃ-পিতামহ সবে, 
গিয়াছেন চলি ধার! পুণা দিব্যধাম। 

রয়েছেন নেত্রপাতি,  দে'খ যেন বশোভাতি, 
ন! হয় মলিন।__থাকে ক্ষত্রকুল লাম ॥ 

স্বদেশ উদ্ধার তরে, 
ধিক সেই কাপুরুষে, শতধিক্‌ তারে, 
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-্জাধারে 

স্বাধীনত| বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে 
যে ধরে এমন প্রাণ ধিকৃ বলি তারে ॥ 

যায় যাক প্রাণ য।ঝ, 
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব 

বিলম্ব নাঁহিক আর, 
এ শোন এ শোন বনের রব ॥ 

এইবার বীরগণ! 


ছাড়ি ছুঃখময় ভবে, 


মরণে যে ভয় করে, 


স্বাধীনত! বেঁচে থাক 


খোল সবে তলবার, 


কর সবে দৃঢ়পণ, 
মরণ শরণ কিনব! যবন নিধন, 


যবন নিধন কিনব! মরণ শরণ, * 
শরীর পতন কিনব! বিজয় সাধন। 





থাপ নাহ রত হোপ হন 
বলেন, “রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমর! 
একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুস্থদনের নাটক ও 
প্রহসনগুলি অভিনয় করিফ়াছিলাম। তাহার পর 'অভিনয়- 
'যোগ্য উত্রুষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই-_বাঙ্গালা 


নাটয-সাহিত্যের তখন: এমনই দুর্দশা 1: এই সময়ে 
পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশ হুইতে দেখিয়া 
আমর! আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম |. যদিও তখন শ্বত্ব- 
সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে 
আমর! কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের 
অনুমতি ভিগ্ষা করিতে গ্রেপাম । তিনি সানন্দে অনুমতি 
গ্রদান করিলেন । ন্যাশনাল থিয়েটারে পুরুবিক্রমের | 
অভিনয় সর্ধাঙ্গুন্দর হইয়াছিল, এবং রঙ্গ|লয়ের দর্শকগণ 
সথরুতিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও পুরুবিক্রম 
অভিনীত হয়। সিসুলিয়ার ছাতুবাবুর (আশুতোষ 
দেবের ) দৌহিত্র শরচ্চন্্র ঘোষ পুরু সাঞ্জিতেন এবং একটি 
সুন্দর শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট আরব জাতীয় অশ্বে আরোহণ 
করিয়! রঙ্গমথে, অবতীর্ণ হইতেন । 

পুরুবিক্রম নাটক পরে গুজরাটী ভাষাতেও অনুদিত 
হয়। প্রসিদ্ধ গ্রাচাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত নিলভ্যান 
লেভি মহোদয় গুজ্পরাটী সাহিত্যের লমালোচন! প্রসঙ্গে 
পুরুবিক্রমের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু ভিনি 
সমালোচনকালে অবগত ছিলেন না যে গ্রন্থথানি মৌলিক 
নহে-:উহা বঙ্গগাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদ 
মাত্র। 


রাগ-বিবোধ। 
€পুক্ধানরৃত্ধি ) 
( সোমেশ্বর-কুত ) 

(পণ্ডিত ৬হেমচন্ত্র বিদ্যারদ্র কর্তৃক অনুদিত) 
আব্র আর্মত'্রাদ্যা বীণাভেদাঃ স্বসংখায়। মেলা | 
রাগান্তজ্রপাগি চ পঞ্চবিরেক্যা ক্রমাৎ ছেত্য়ং | ৮ | 

এই গ্রন্থে পঞ্চ বিবেক দ্বারা আরতি ও স্বরাদি, বীণা- 


ভেদ, স্বদংখ্যার সহিত, মেন, রাগ ও তাহার ক্প-সকল 
ক্রমে জান যাইবে 1৮ 

এই গ্রন্থে বঙ্ষামাঁণ পদার্থ-সকল উ্িখিত হইতেছে। 
পাকরণিক পদার্থ-সমৃহ যাহাতে বিবেচিত হয়, ভাহাঈ 
বিবেক) এন্থলে ইহা অধ্যায়-সর্গী্দির নয একট। 
অবচ্ছেদক মাত। এই গ্রন্থে পাচটী বিবেক দ্বারা পদাঁথ 





নিরদীত হইবে। তন্মধ্যে প্রথন বিবেকে শ্রাত ও স্বরাদি- 


গ্রাম, লক্ষণ, মুচ্ছনা, ক্রম, খাড়ব, উড়বিত, শুদ্ধতান, 
গ্রহাংশন্যাস ইত্যাদির সংগ্রহ থাকিবে । দ্বিতীক্স বিবেকে 
বীণা ও শুদ্ধ -9 মেল! প্রভৃতি বীণাভেদ কথিত হইবে । : 
ভূতীর বিবেকে স্বীয় সংখাার সহিভ মেল-_যাহাতে রাগ- 
মকল মিলিত অর্থাৎ, রাগের আশ্রগীভূত স্বরসংস্থান- 
বিশেষ-_যাহ!কে ঘাট বলে__০সই মেল সকল নির্দিষ্ট 
হইয়াছে এন্থলে সংখ্যা শের উল্লেখ করায়, শ্রস্তার 
নষ্টোদ্দিষ্ট সকলও উপলক্ষিত হইতেছে । তাহা হইলে, 
প্রস্তার নষ্টোন্দি্ট ইতযাদিই মেল। চতুর্থ বিবেকে তত্তৎ-: 
কাল-গেয় গ্রহাদি খাড়বস্থার্দি রাগ-সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
পঞ্চম বিবেকে রাগসমূহের লঙ্গা-প্রদিদ্ধ নাদময় বে 
মমস্ত স্বরূপ আছে, তাঁহার উল্লেখ থাকিবে । ৮ 
পুরুতার্থপার্থলিদ্ধৈ সিষেবয়িযুরপি বিরিঞ্ি-হরি 
গিরিশান্‌। 

নাদমুপাসীত সুধীর্যদিমে গদিতা স্তদাত্মানঃ | ৯ 

সথধী ব্যক্তি বিরিপিৎ হরি গিরিশকে মেবা৷ করিতে 
ইচ্ছক হইলেও পুরুার্থ-পমৃহ-সিদ্ধির জন্য নাদকে উপা- 
সনা করিবে, যেহেতু সমস্ত দেখত নাগান্মক বলিগা 
কীর্তিত হইয়াছেন। ৯ | 

ভাল, খাগবিবোধের নিমিত্ত আরব্ধ গ্রন্থে এইকপ বস্ত 
সংগ্রহ হউক, কিন্তু রাগবিবোধনের কি প্রয়োজন এই 
আশঙ্কায় আদি-পদাতয়ে স্থচিত-_ প্রতিপাদ্য রাগরূপ নাদ 
উপাদ্য বলিগা গ্রন্থকার এই শ্লোকে বিধান করিতেছেন । 
পুকুষার্থ-সমূহের সিদ্ধির জন্য সুধী ব্যক্তি নাগ  উপাসন। 
করিবেন । ভাগ, লোকে ধর্বাদি সিদ্ধির জন্য প্রসিঙ্ 
রঙ্মাদি দেবতার তো| উপাসন! করিয়া! থাকে, তবে 
এস্বলে নাদের কথা কেন হইতেছে? ইহার উত্তর এই, 
যে বাকি ব্রঙ্গাদি দেবগণকে সেবা করিতে ইচ্ছুক, তিনিও 
নাদেরই উপাসনা করিবেন। যেহেতু, বরদ্ধার্দি দেবগণ 


1 এই নাম হইতে অভিন্ন বলিয়া কীত্তিত হইয়া থাকেন। 


ইহার ভাবার্থ এই, ভক্কেরা যুগপৎ ব্রগ্গাদি দেবতা- 


 ত্রয়ের উপাসণা করিতে সমর্ধ নহে, এই জন্য একমাত্র 
। ॥ 8 
1 নাদ উপাগিত হইলে, এ তিনই উপাসিত হইয়! থাকেন । 


এই বিষয়ে শাঙ্গদেব কঠিয়াছেন__নাদোপাসনা দ্বারা 

্রদ্ধাদি রেবতাঁর উপাসনা হুইয়া থাকে, বেছে ইাগ। 

তদাম্মক। ৯. 

আাস্তেরয়তি বিবচ্ষুশ্ি্ং তদ্দেহবহিমাহস্তি 

স প্রেরয়তে দাপ্তযা তর্রনথিস্থিতং মরুতং। ১০. ং 

৮ বিচরন ক্রমতো নাভিহদয়-ক্টদ্ধবকতে,সঃ। 
গন ও 





১০০১ করে, এ বঙ্ধি ব্ধগ্রসথিস্থিত বাঁমুকে 


ছু আত্মা মনকে প্রেরণ করে, মন 


দীশরিঘারা €প্ররণ করে, এ বায়ু ক্রমে উদ্ধে বিচরণ 
করিয়া নাভি-্দ-কঠ-্ধী ও বধ, মধ্যে অতি স্থক্মাদি 
নামক নান বিস্তার করিয়া! থাকে। কিন্ধু এস্থলে হৃৎ, 
ক ুর্ধনাদ এই তিনটি গাঁন-যোগ্য। ১*। ১১ 


এক্ষণে নাদের 'অভিবাক্রিক্রম কথিত হুইতেছে। 


আত্ম! অর্থাৎ জীব কথা কতিবার জনা মনকে প্রেরণ 
করেন। ও মন আবার এদর্ধ) বহি জঠরাগ্িকে আঘাত 
করে) এ অগ্নি আবার বক্ধগ্রস্থিস্থ__( আধার-চক্র 
হইতে উদ্ধ ছুই অঙ্গুলি বাবধানে দেহ-মধয নামক চক্র, 
তাহ! হইতে উদ্ধে নয় অঙ্গুলি বাবধানে অভিকন্দ-_ 
উহ্াই ব্রহ্নগ্রস্থি ) বাঁমুকে উম্ম! দ্বারা অপেক্ষাক্কত উদ্ধে 
চালনা করে। পনিঃশঙ্ক” বন্ধগ্রস্থির পূর্বোক্ত স্থান 
নির্দেশ করিয়াছেন । ক্রমে খ বায়ু উদ্ধে বিচরণ করিয়া 
নাভি-হৃদয়-ক্ঠমস্তক ও মুখে-নাভি প্রভৃতি পাচট। 
স্থানে ক্রমশঃ অতিহথক্ষদি নামক--মর্থাৎ অতি সুক্ষ, 

পুষটাপু্ ও কৃত্রিম: নামক নাদমকল প্রকাশ 


করিয়া থাকে। নিঃশক্ষের মতে, নাভিতে অতিহ্গ্ম | 


ইত্যাদি ক্রম। কিন্তু মত্গের মতে, হৃদয়ে অতিস্থঙ্ 
কথিত হইয়াছে । এইস্থলে নাভি প্রভৃতি পাঁচটীরই 
সামান্াযত গীতোপযোগিতা থাঁকিলেও, হৃদয় ক ও 
মন্তকেই বক্ষ্যমাণ হ্রুতি-স্থান নাড়ী-সমূহ অবস্থিত বলিয়! 
এই তিনেরই গীতোপযোগিতা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১১ 
হাৎকগ্মুদ্দনাদাঃ ক্রমাদমী মন্দ্রমধ্াতারাখ্যাঃ। 
দ্িগুগা যথোন্তরং চ আগতিতাং ম্বরতাং চ বগি 
চৈতেষাং। ১২ 

এই হৃৎ ক&:ও মূর্ধনাদ-সকল ক্রমে মন্ত্র মধ্য ও 
তার নাষে অভিহিত এবং এই সমস্ত নাদ উত্তরোত্তর- 
দ্বিগুণ । ইহাদের শ্রুতিম্বরূপত! ও দ্বর-রূপতা কহি- 
তেছি। ১২ ॥ 

এই হ্ৃত, ক ও যৃ্ধনাদ সকলই. ক্রমে. মন্্র মধ্য. 
তার নামে কথিত হয়ঃ. এবং ইহার! উত্তর তর, দিগুণ। 
হৃত্নাদ মন্ত্র, ক্নাদ মধ ও মুদ্ধনাদদ তার | এই. সমস্ত 
নাদ উচ্চারণপ্রধন্ধে পরপর. দ্বিগুণ। অর্থাৎ মন্ত্র নামক 
দৃৎনাদের পর্বন্তা যে কণ্ঠনাদ,. উহা! দ্িগুগপ্রযনসাধ্য 
বলিয়! দ্বিগুণ | আর তদুত্বর তার-নামক যে ফুদ্ধনাদ, 
উহা তাহা হইতে এ্রীন্ঘপে দ্বিগুগ। এইরূপে পাঁগের 
মধ্যে তিনের গীতোপযোগিতা, নামান্তর ও স্বরূপে 


. কহিয়! নাদ-সমুহের জতিভাব ও স্বরতাব ঝ)ক্জ করিবার 


জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন. স্থানত্রয়'ভেদে.। সেই 


বিভিন্ন নাদসমুহের শতিহবরপ্ত ও পাত কহি- 


উস 


ক রঃ 











১৩১ 









হুদুদ্ধনাড়িকা স্থদ্বাবিংশত্যণুতিরোজনাড়ীফু। 
তাবন্তঃ শ্গতসংগ্্াঃ স্থ্যর্নাদাঃ পরপরোচ্চোচ্চাঃ।১৩ 

হৃদয়ের উদ্ধ ষে নাড়ী তত্সংস্থিত ঘ/বিংশতি সংখাক 
সুক্ষ তিরষ্টীন যে সকল নাড়ী তৎসমূহে তাঁবৎ নাদই 
শ্রাতি নামে নির্দিষ্ট হয়। এই সমন্ত নাদ পরপর উচ্চ 
হুইতে উচ্চ | ১৩ 

হৃদয়ের উর্ধধ যে নাড়ী স্বযুন্। বা হৃদয়ের উদ্ধ যে ছুই 
নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলা, তৎসংলগ্ন ভির্ধ্যকভাবে ন্যস্ত আর 
থে দ্বাবিংশতি সংখ্যক স্থপ্ম নাড়ী অর্থাৎ সচ্ছিদ্র নলি 
আছে, ততসমূহে দ্বাবিংশতি নাদ--যাহা বাঁমুর আঘাতে 
অভিব্ক্ত হইয়। থাকে--তাহাই শ্রুতি বপিয়া নির্দিষ্ট 
হয়। এই নাদসকল পরপর উচ্চোচ্চ অর্থৎ পর-পর 
উচ্চ হইতে উচ্চ। অর্থাৎ প্রথম হইতে পরবর্তাঁ দ্ধিতীঞটি 
উচ্চ, তাহা হইতে পরবর্তী তৃতীয়ট আরও উচ্চ। 
দ্বাবিংশতিটি এইরূপই জানিবে। ইহার ভাব এই, 
সোগানপরম্পরার ন্যান্ন বায়ু দ্বাবিংশতি সচ্ছিদ্র নলিতে 
আরোহণ করার উচ্চতার পরম্পরা-ক্রমে পৃথক দ্বাবিংশতি 
আরতি বিস্তার করিয়া থাকে । ১৩ 
[৬জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন্তব্য__ 
নাদ অর্থাৎ কঠধ্বনি উৎপাদনের একরণ-ক্রম এই গ্রন্থে 
এইরূপ বাক্ত হইয়াছে ২-প্রথমে আত্ম অর্থাৎ জীব 
কথ! কহিবাঁর জন্য মনকে প্রেরণ করে); মন আবার 
দেহ-অগ্সি অর্থাৎ জঠুরাখিকে আঘাত করে। এ অগ্নি 
আবার ব্দ্গ্রস্থি নামক দেহের কোন গ্রস্থি-বিশেষে স্থিত 
বামুকে দীপ্তি দ্বার উদ্দে চালন! করে। ক্রমে এ বায়ু 
উর্ধে বিচরণ করিয়! ন।ভি, হৃদয়, কঠ, মস্তক ও মুখে__ 
অতি হুক, সুপ্মন, পুষ্টাপুষ্ট ও কৃত্রিম .নাদ দকণ প্রকাশ 
করিয়। থাকে। কিন্তু এহ গ্রন্থে কেবল ভ্বদয়, ক% ও 
মন্তকের শ্রুতিস্থান ও গীতোপযোগিতাই নির্দিষ্ট হই. 
াছে। এই হায়-নাদ, ক্-নাদ ও মূর্দনাদ ক্রমান্থগে 
মন্ত্র, মধ্য ওতার নামে কথিত হয়। এবং ইহার! 
উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর উচ্চ। 

আধুনিক মুরোপীয় শব্দ-বিজ্ঞানের সহিত ইহার মিল 
নাই। এখনকার শারীর-বিজ্ঞান-অগ্থসারে কুন্ফুস্‌ হইতে 
বায়ু নির্গত হইয়। কণ্ঠস্থিত বাকৃ-তন্ধকে আঘাত করে। 
এবং ইহা হইতেই কণ্ঠ্বর উৎপন্ন হয়। নাভি হইতে 
বায়ু ক্রমশ: উিত হইয়া হাদয়) ক ও মূদ্ধায় না উৎ- 
পাদন করে_ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে । 
আধুনিক মতে, কঠস্থিত বাক্-তন্তর আপেক্ষিক সঞ্চেচ ও 
শিথিলতা হইতেই মন্ত্র, মধা, তারধ্বনি উৎপন্ন হয়। 

প্রাচীনকালে দেহ-বন্ত্-তন্ত্ের তেমন অনুশীলন 

না থাকার, পূর্বতন পণ্ডিতের] নিজের মাননিক অন্ধ- 
ভব হইতেই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইগাছিলেন। 


১৩২ 


যখন আমরা মন্ত্র অর্থাৎ খাদ-সুর কঠ হইতে বাহির করি- 
বার চেষ্ট। করি, তখন বুক ুলাইয়া৷ প্রয়াস-সইকাঁরে 
নিঃখাস গ্রহণ করি ) তখন মনে হয় যেন বক্ষণ্থল হইতে 
স্বর নির্গত হইতেছে; এবং তার স্বর-__অর্থাৎ উচ্চ নণ্ডুকের 
সুর বাহির করিবার সময় যখন আমরা মুখ সিট্ুকাইয়, 

দুই হাতে ছুই কাঁন চাপিযা, সেই স্থুর অতি কষ্টে বাহির 
করি, তখন মনে হয়+যে সুর বাহির করিতে মাথা যেন 
ছিড়িয়। যাইতেছে, সে সুর অবশ্য মন্তক হইতেই উৎপন্ন 
হুইবে। এ সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত কি, তাহ! 
প্রীত-্ত-সার” হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ--“গলদেশে 
ছুইটি নালী ) একটি অব্ন-নালী__যন্থবার! খাদ্য উদরপ্থ হয়, 
সেটি ভিতর দিকে; অপরটি শ্বামনাপী, দ্বারা নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাস হয়, এট সগ্গুথের দিকে ॥ এই শ্বাসনালী দিম্মাই 
কথ! ও গান উচ্চারণ হয়। & * * * শ্বাস- 
নালীর উপর-প্রান্তে ছুইখানি পাত ল। ক্ষুদ্র ত্বক্‌ থাকে, 
তাহার! বায়ু দ্বার] কম্পিত হুইয়| ধ্বনি উৎপাদন করে? 
এ ত্বকৃ-ছুইখানিকে “বাক্তস্ক” (ভোকাল বার্ডম্‌) নামে 
কহ যায়। উহার! নলের মুখে সাম্না-সাম্‌নি পড়িনা 
থাকে। শব করার ইচ্ছ৷ হইলে, কথস্থ পেশী দ্বার! 
বাক্ত্তদ্বয় উখ্িত হয়) তখন ফুদ্ফুদ্‌ নামক হৃদয়স্থ 
বায়ুকোষ হইতে বাম আসিয়! উহাদিগকে কম্পিত করিলে 
ধ্বাঁন উৎপন্ন হয়। অতএব ফুস্-ফুমও বাক্-তন্ধ। এই 
হই সামগ্রী, কঠস্ছরের মূল উপাদান। * * * 
স্বাসনালীর মুখ-দেশের নাম “লারিংস" ১ তাহা বৃত্তের ন্যায় 
গোল। সেই বৃত্তের ছুই দিকে, ভিন্ন স্থানে, বাকৃতন্ত-় 
একটির সপ্মুথে অপরটি অবস্থিতি করে। ইহারা বায়ুর 
প্রতিঘাতে সমস্থরে ধ্বনিত হয় ; এবং ইহার! পেশী দ্বার! 
সঙ্র্ষিত হইলে ধ্বনি উচ্চ হয়? ও টিণ পড়িয়া! স্থুলীকত 
হইলে, ধ্বনি গল্ভীর হয়। সেই সকল ধ্বনি মুখ*গহ্বরের 
স্থানে স্থানে, যখ।--তালুতে, গণ্ডে, দস্কে, প্রতিধ্বনিত 
হুইয়া, প্রবলত| ধারণ করত নির্গত হয়।] 





সংবাদ। 


উপাধিলাভ-__পুজাপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীযুক নগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উত্তিদ- 
বিদ্যাবিষয়ে একটী 'থিসিম” : লিখিয়! সম্প্রতি “লগুন 
বিশ্ববিদ্যালয় হুইতে সসম্মানে 'পি-এইচ, ডি উপাধি 
গ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার এই ধোগ্য সম্মানলাভে 
আমরা তাহাকে লানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি । 





২১ কল, ও ভাগ 


শোক-সংবাদ। 


৬হিরগ্রয়ী দেবী__পুজাপাদ মহর্ষি দেবে 
নাথের দৌহিত্রী, পুঙ্জনীয়! ভ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 
জোঠা কন্য! ও স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ফণীন্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় (পি, মুখার্জি স্কোয়ার) মহাশয়ের পত্ধী 
শ্রীমতী ঠিরগ্মনী দেবী গত ২৯শে আষাঢ় সে!মবার রাজি 
১৯ ঘটিকার সময় স্বীয় বাগভবন ৫৪নং হাঁজরা রোড 
বালিগঞ্জে পঃলোকগত হইয়াছেন ॥ অমাজসংস্কার কার্ধো 
ইহীর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। ইনি “মহিলা-শিল্পাশ্রমের* 
খ্রতিষ্ঠা করি! নিরাশ্রয় বিধবা! রমনীদিগের সগৌরবে 
জীবিকার্জনের একটা নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন ॥ 
সাহিত্াক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ট খ্াতি ও স্থনাম ছিল॥ 
এক সময়ে ইনি বহুদিন যাবৎ “ভারতী/র সম্পাদকত। 
কার্ধ্য কৃতিত্বের সহিত নির্বাহ করিয়াছিলেন । মৃত্যুকালে 
ইহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৭ বৎপর হইয়াছিল । 'খনও ইহার 
বৃদ্ধ। জননী জীবিত! রহিয়াছেন ॥ তাঁহাকে আমরা কি 
বলিয়া সাস্থবনা দিব জানি না। ইহার এই অকাল 
মুত্াতে শোকার্ত পতি-পুত্র-পরিঞ্জনদিগকে আমরা আমা- 
দের প্রগাঢ় সমবেদনা! জানাইতেছি। ভগবান ইহার 
লোকান্তরিত আত্মার সগতি বিধান করুন। 


গাহস্থ্য-নংবাদ। 


৬হিরগায়ী দেবীর আদ্যত্রাদ্ধ__বিগত ॥ই 
শ্রাবণ বৃহস্পতিবার প্রীতঃকাল ৮1* ঘটিকার সময় 
শুরুপক্ষীয় তৃতীয় তিথিতে ৬হিরণারী দেবীর আদাশ্রান্ধ 
তদীয় জোোষ্ পুত্র বিলাঁতে থাকার কনিষ্ঠ পুত শ্রীঘান্‌ 
আনন্দকুমার মুখোপাধায় কর্তৃক তাহার বাঁসভষন ৫৪নং 
হাজরা রোড, বালিগঞ্জে মহর্ষি দেবেজ্জ্রনাথ-গ্রবর্তিত 
একেশ্বরবাদ-সন্মত বিশ্তদ্ধ-পন্ধতি অনুদারে স্থুসম্পন্ন হইয়া 
গিয়াছে। অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীগ্রহণ 
করেন। আদিব্রাঙ্গদমাজ্ের পণ্ডিত শ্রীগুক্ত স্থুরেশচন্্ 
সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে দাঁনপামগ্রী 
যথারীতি উৎসর্গীকত এবং শ্রাদ্ধ কার্ধ্য ক্কুসপ্পন্ন 
হয়। ৬হিরগ্নরী দেবীর একমাত্র জামাতা শ্রীমান্‌ 
অজিতকুমার তাহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট কঠে সময়োপ- 
যোগী কয়েকটা সঙ্গীত করিয়! সভাস্থলের পবিত্রতা ও 
গাল্ভীর্ধ্যকে বর্ধিত করিয়াছিলেন। 
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». ৮ ত্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় ১৯. 
রায় বাহাদুর শ্রীঘুক্ত নীলকাস্ত মুখোপাধ্যায় ১২ 
২১২ 
আনুষ্ঠানিক দান । 
স্যর আশুতোষ চৌধুরী ( ৬ প্রতিভা দেবীর 
শ্রান্ধ উপলক্ষে) ৫৭ 
এককালীন দাঁন। 
১৮৪৬ শক। 
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ চক্জ ( তাহার পিতা ৮ বলমালীচন্ 
মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকলে ) ৬২ 
শ্রীযুক্ত বাবু পান্নালাল দে (সমাজের হিতার্থে) : ৬৮/* 
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ৮ 
যুক্ত বাবু শিতিক্ মল্লিক (সমাজের হিতার্থে 
স্থায়ী তহবিলরূপে ) ১৭২ 
ভীযুক্ত বাবুজ্ঞ/নাভিরাম বন্ধ, ॥*. 
৯২৩1৬ , 
বাৎসরিক দান । ৯৬ 
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৯ 
শধুক্ত বাবু নিত্যানন্দ চন্ত্র ৯ 
শ্ীযুক্ত! মনীষ! দেবী ১৯. 
৩. 
মাঘোৎসবের দান। 
শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বরী শুকুল ২২ 
».:৮ মহেন্্রনাথ গুপ্ত ২ 
৮. » কার্ডিক্চন্্র বকৃমি ১5১8৯ 
৮.৮» অমৃতলাল গুপ্ত ) ৯২ 
».. ৮ যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী ৯২ 
হি স্‌ ভূপতি বন্দ্যে।পাধ্যায় ৯৯ 
৪.১ সুখলাল রায় ॥* 
».. ৮ ভগবতীচরণ মিক্স নি 
”. » রবীন্দ্র বন্দ ১২ 
».. ». হরিশ্চঞ্জ। মিত্র ১৯ 
».. ৮ শ্যামলাল সরকার ্ ৫৭ 
». » বিচরণ বঙ্্োপাধ্যায় ৫২ 
». » তুলসীদাস দত্ত টা 
ঃ হট -০শানেতদ ০০৬ 
৮১,৮% 
আহ্বষ্ঠানিক দান। 
যুক্ত হুধম! দেবী ( বিবাহ উপলক্ষে) ৯৯৯ 


এ 


শ্রীযুক্ত বাব্‌ কেদারনাখ দাশ গুপ্ত ( তদীর কন্যা ! 


অগ্রিম । 








এ ৮মনোরমা দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ) ৫২ | শ্রীয়ুক ডু 4 
পয ইরা নবীন ( সহ "এ পদক বাবু পু্ণচন্্ দত্ত (১৮৪৬ শক) ৯ 
উপলক্ষে ) ১০৭ ১৮৪৬ শক। 
২৫২ বকেয়া। 
ভীলাবপ্যলতা চন্দ (১৮৪৪ শক ) ॥/০ 
এ (১৮৪৫ শক) ২০০ 
তত্ববোধিনী-পাত্রকার মূল্যপ্রাপ্তি পায় বাহাছুর জীদীননাখ সান্গাল (১৮৪৪ শক) ২২ 
রঃ (১৮৪৫ শক) ২. 
স্বাকার | ভ্রীশিশিরকুমার দত্ত (১৮৪৫ শক ) র্‌ 
১৮৪৫ শক ॥ । » প্রহুলনকুষ বাগচি (১৮৪৩ শক) ২ 
(১৮৪৫ শের আরব্য গ বৈশাখ-সংখযার | লেডি ডাঃ সরোজিনী ঘোষ ( ১৮৪৪ শক ) ফি 
র্টব্য) ” (১৮৪৫ শক) ১৯ 
শ্ীনিত্যানন্দ চন্দ্র (১৮৪৫ শক) ৩২, 
বকেয়।। : মিসেদ্‌ এস্‌ হালদার (১৮৪৫ শক) ২ 
ভীযুক্ত ঘারকানাথ ঘোষ (১৮৪৩ শক ) ১২ | শ্রীপাশলালাল দে (১৮৪৫ শক) ৩২ 
* শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮৬৩-৪৪ শক ) ৬ | মহারাজাধিরাজ বদ্ধমান (১৮৪৩-৪৫ শক) খ্ঞ 
» হৃদয়নাথ আচার্ধ্য ( ১৮৪১-৪৩ শক ) ৯; রায় সাহ্বে নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ শক?) ১/, 
». প্রমথনাথ প্রামাণিক (১৮৪*-৪১ শক) ৬২ (১৮৪৩ শর) ৩২ 
রায় বাহাছ্র ডাঃ চুণীগাল বন্থ (১৮৪১ শক) ২৯ নন (১৮৪৪ শক) ৩২ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত |গরিঙা প্রণক্ন সেন (১৮৪৩ শক) ১০৯ ্ (১৮৪৫ শক) ১1/*. 
শ্রীঘুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর (১৮৪৪ শক ) ৩২ | শ্ীনরেন্ন্্র ঘোষ (১৮৪৫ শক ) ৩ 
উন্রেন্্রনাথ গুহ (৯৮৪৪ শক ) ২৯ |» হরিপদ ত্রিবেদী (১৮৪১ শক) ক 
শ্ীপাচুগোপাল মল্লিক ( ১৮৪৩-৪৪শক ) £২ | পি এন দত্ত স্কোয়ার (১৮৪৫ শক) ৩২ 
শ্রীঅবিনাশ চন্ত্র পাল ( ১৮৪৩ শক) ২৯ শ্ীপাঞ্জালাল মিত্র (১৮৪৫ শক) ২।৮/* 
শ্রীজক্ষযকুমার দত্ত (১৮৪৩:৪৪ শক) ৯১ | কবিরাজ ভ্রীধুক গিরিজাগ্রসন্ন সেন (১৮৪৪-৪৫ শক) ৬২. 
শ্রীতুলমীদাস দত্ত (১৮৪৪ শক) ৩২ | ভীযুক্ত সতীনাথ রা (১৮৪৪-৪৫ শক ) ৬৯ 
ভবুক্কা রেণুক! গাঙ্গুলী (১৮৪* শক) ২৬৮ ] ৮ সভীশচন্তর মল্লিক ( ১৮৪৫ শক) ৬ 
গ্রীরাজেজ্জনাথ ঘোষ (১৮৪৭ শক ) ১? 1::৮. বিজয়চন্ত্র সিংহ (১৮৪৫ শক) ত্র. 
রি (১৮৪১ শক ) ১1” )::৮ অবিনাশচন্ত্র পাল (১৮৪৪-৪৫ শক) * ৪২ 
্ (১৮৪২ শক) 1৮৯] ৯, চারুচন্ত্র বন্থ (১৮৪৫ শক) ৩২ 
শ্রীফকিরচন্ত্র নাথ (১৮৪* শক) ২১. । মহারাজা প্রীমুক্ত হৃযিকেশ লাহ! বাহাহর (১৮৪৫ শক) ৩২ 
শ্রীইজ্রনারা়ণ দাস (১৮৪* শক ) ২১ | কুণার শ্রীমুক দিনেন্রনারারণ মল্লিক (১৮৪৫ শক) ৩২ 
7588২ শ্রীযুক্ত যতীন্্রন/থ দে।যার! (১৮৪৫ শক) ৩২. 
) »% লালবিহারী বসাক (১৮৪৪ শক) ৩ 
». পাচুগোপাল মল্লিক (১৮৪৪-৪৫ শক). ৪. 
সি রাজ। ক্ষিতীক্রনাথ দেব দার শক) ৩২ 
১৮৪২ শক) ৩২ 
রায় শীযুক্ত বসম্তরুষঃ বন্থ বাহাছুর (১৮৪৫ শক) ৩২ (১৮৪৩ শক) 1৮০ 
শীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাপ্যার ( ১৮৪৫ শক) ২৯; রাজ। অরণচন্দ্র সিংহ (১৮৪৫ শক ) ৩ 
» দেবনারায়ণ দে (১৮৪৫ শক ) 5২ | শ্রীযুক প্রমনাথ প্রামাণিক (১৮৪৪-৪৫ শক ) ৬২ 
মহামান্য [ডরেক্টর অফ. পাবাপক হন্সট্র।ঝ্মান ৮. যোগেন্্রনাথ রায়চৌধুবী (১৮৪৩-৪৫ শক) ৯ 
(১৮৪৫ শক) ২৪৭ |. ৮. অনাণিচরণ পাল (১৮৪৫ শক ) ৩২ 
শ্রীললিতমোহন পাল (১৮৪৫ শক.) ৩২» নুরেজ্্নাথ বসাক (১৮৪৪-৪৫ শক ) ৩৯ 
*. যোগেশচন্্ চক্রবন্তী (১৮৪৫ শক ) ২২». শ্যামলাল সরকার. (১৮৪৫ শক্ষ ) ৩৬ 
০ দীনে্্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৪৫ শক ) ৩২ রায় বাহাছুর ডাঃ চুণীলাল বন্থ (১৮৪১ শক) 
» গোপালদাস চৌধুরী জমিদার (১৮৪৫ শক) ৩২ টা (১৮৪২ শক) ১৪/০ 
*. বরদাপ্রসমপ রায় (১৮৪৫ শক), ২২] বশীন্রনাথ মুখোপাধ্যার (১৮৪১-৪৫ শক) ১২ 
৮. হরিদাস জীবর়াজ (১৮৪৫ শক) ২২ | » ্েমোহন চক্রবর্তী (১৮৪৫ শক) ২ 
». তুলসীদাষ দত (১৮৪৫ শক) ৩১ |» কালিদাস রা (১৮৪২-৪৩ শক) ৬২ 
৮ বিচরণ বন্দেঠাপাধ্যায়.. ১ ৯: স্থবনয় রা (সস্পেন্স, রূপে ) ৫২ 


4৪5]. ৯ পশরি্নাথ ভট্টাচার্য (১৮৪৫ শক) ২২ 


১৩৬ তত্তুবোধিনী পত্রিকা. ৯ ক্র তাগ 
০১ 


৯ | ভরীযুক্ত যোগেপ্গনাথ রায় চৌধুরী (১৮৪৬শক) ৩৯ 


জি. লি. চৌধুরী স্কোয়ার (১৮৪৩.৪৫ শক ) 
শ্রীযুক্ত আনন্দ প্রকাশ ঠাকুর (১৮৪৩-৪৫ শক) 
এ ভগবতীচরণ মিত্র (১৮৪৫ শক) 
» অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪৫ শক) 
»  রণেন্্রমোহন ঠাকুর (১৮৪১-৪৩) 
ডাঃ এস্‌. বি, মিত্র 
ডাঃ জি, এল, গুপ্ত (১৮৪৫ শক ) 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সিংহ (১৮৪৫ শক) 
». লালবিহারী বসাক (১৮৪৫ শক) 
প্রকুল্লকুষ্ণ বাগচি (১৮৪৪ শক ) 
হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য ( ১৮৪৪-৪৫ শক ) 
ছ্বারকানাথ ঘোষ (১৮৪৩-৪৫ শক ) 


১৮৪৬ শক। 
হাল। 


ট্রীলাবগালতা চন্দ (১৮৪৬ শক ) 
স্রীশিশিরকুমার দত্ত (১৮৪৬ শক) 
মিসেস্‌ এস্‌, হালদার (১৮৪৬ শক ) 
রায় শ্রীযুক্ত বসন্তরুষ্ণ বনু বাহাছর € ১৮৪৬ শক ) 
যুক্ত হরিমৌহন চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৪৬ শক) 
»। হরিচরখ নিষ্কোগী (১৮৪৬ শক ) 
রায় বাহাছুর শরতচন্্র বান[র্জি (১৮৪৬ শক) 
আধুকা হেমমাল! বনু (১৮৪৬ শক) 
যুক্ত ধতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৬ শক) 
শ্রীমতী শক্তি দেবী (১৮৪৬ শক) 
মিসেস জে, সি, মুখার্জি (১৮৪৬ শক) 
শ্ীধুক্তা কমলাবাণা! দেবী (১৮৪৬ শক) 
যুক্ত কুমাররুষণ দত্ত (১৮৪৬ শক ) 
শ্রীযুক্ত সুনন্দিনী দেবী (১৮৪৬ শক ) 
জীমুক্ত পান্জালাল মিত্র (১৮৪৬ শক) 
»» কৃফরাম দে (১৮৪৬ শক) 
শ্রীযুক্ত! প্রভাবতী দেবী (১৮৪৬ শক) 
শক্ত কাঙ্গালীচরণ দে (১৮৪৬ শক) 
». রবীন্্রনারায়ণ বন্ (১৮৪৬ শক) 
জীযুক্ত! সয়েদ! ফয়জুন্পেদা (১৮৪৬ শক) 


৯* 
১॥০ 
৩৯. 
৯ 
১০৯ 
২৯ 
২১ 
৩৭. 
৯ 
৬ 


৫১ 


৯০ 
২৯ 
সি 
৩ 
৩. 
২ 
0 
চে 
খা 
২২ 
চন 
২৯ 
রি 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন (১৮৪৬ শক) ৭ 
% বিষুঃচরণ বন্দ্োপাধ্যান্ধ (১৮৪৬ শক ) ও 

ছেমনলিনী বিশ্বাস (১৮৪৬ শক ) ২ 
ত্ীযুক্ত তুলীদাস দত্ত ৩ 
মহামান্য ডিরেকটর অফ্‌ পাবলিক ইন্ষ্রাক্পান ২৪৬ 
৮৩৭০ 

অগ্রিম 

শ্রীদত্তী শক্ষি দেবী (১৮৪৭ শক) ১৯. 
ীকরধাকুমার দপ (১৮৪৭ শক ) ৩৯. 
». উমাচবরণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৭ শক) ৩. 

ডি. এন্‌ ঝানার্জ স্কোয়ার (২৮৪৭ শক ) ২ 
জে. এন, দত, স্কোয়ার (১৮৪৭ শক) ২৯ 
১২৭ 

হসংবাদ__ হৃসংবাদ__ 


ভাঙ্রোংমব উপলক্ষে 
অর্ধমূল্য | 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের  যে..ছুষ্পযাপ্য: ফটে!-চিত্র 
সং্তি আমর! প্রকাশ করিয্পা। বি্র্ করিতেছি, আগামী 
“ভাদ্রোৎসব” উপলক্ষে *ভান্র” ও “লাঙ্গিন' এইট ছুইমাঁস 
আমর! উহা অর্দনুল্যে তন্ববোধিনীর গ্রাহক ও মহ্র্ষি- 
দেবের অগ্কুরাগী ভক্তবৃন্দের গৃহে গৃহে বিতরণের ব্াবস্থ! 
করিয়াছি । তন্ববোধিনীর .নৃতন ও পুরাতন গ্রাহক- 
দিগের মধ্যে ধাহারা বর্তমান বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য, 
দিবেন তাহাদিগকে আমর! মাত্র প্যাকিং ও রেগে 
খরচা বাদে চারি আন! লইয়! উক্ত. ছবিখানি উপভার 
প্রদান করিব। ধীহারা কেবল - মহর্ষিদেবেন চিত্রগাঁনি 
লইতে ইচ্ছুক তাহাদের নিমিত্ত উক্ত ছুই মাসের জন্য মায়, 
গ্যাকিং॥* আন। মৃত্য নির্ধারিত হইগ। 











বৈতালেশ্বরের মন্দির__ডুবনেশ্বর । 





মুক্তেশ্থর মন্দির-_ ভুবনেশ্বর 
ভাদের ভিতরের কারুকাধা 


ভি পক 


রা ্ ্ 


চ০৯০০৯৫৫ 
চালাক? 


| 


২১ 


. 
11] 
|] 
|. 








কোণার্কের প্রবেশ দ্বার । 





